চিল ভ্ভান্ভেন্র ভীম্মশ্রস্ম্র 


( দক্ষিণভারতের মানচিত্র এবং বহুসংখ্যক চিত্র সংবলিত ) 


মাড্রাজ প্রদেশ, রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মহিষুরের ন্যুনাধিক 
দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ সহ রর 


প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্বৰ অধ্যাপক 


্রীসারদাপ্রসন্ন দাস 
প্রণীত 


কলিকাতা! 
চক্রনবস্ভাঁ চাতীজ্জী ক্োম্পালী নিম্মিউেড, 
১৫লং কলেজ ক্ষোয়ার | 
২৫।১ জীষ্টিস্‌ চন্দ্রমাধব রোভ, হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত 
-. সন ১৩৪১ সাঁল। 
4 5, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] 
এ ৫. 


মূল্য ২২ টাঁকা। 


সূচীপত্র | 


বিষয় পত্রাঙ্ক 


গ্রস্থারস্তে বন্দনা -*+ ১ 
ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী তীর্থ প্রকরণ সিমাচলম। আন্নাবরম্, 
পিঠাপুরম্‌। শ্তামলকোট ৮** ৬-২৮ 
গোদীবরী অঞ্চলের তীর্থ-_রাজামতেজ্দ্রী ( গোদাবরী), ) কোকিনদ 
(কাকনাড়া ), দ্রাক্ষারাম, কোটিপল্লী ১০, র ২৮-৩৩ 
বেজোয়াদার নিকটবর্তী তীর্ঘস্থান__বেজোয়াদা ( কুষ্ণগঙ্গ! ), মঙ্গলগিরি, 
( পানানরসিংহ ), শ্রীশৈল, ভদ্দাচলমূ . *"" ৩৪-৩৮ 


মান্রাজনগর ও তৎসম্গিহিত তীর্ঘস্থান-_মা্রাজ, কাক্ষীপুর (শিবকাঞ্ধী 
ও বিস্কুকা্ধী ), তিরুপতি-তিরুমলয় ( বালাজী ), পক্ষী তীর্থ 
( পঞ্চতীর্ঘ ), যহাবলিপুরমূ্‌ (সণ্ুমন্দির ), শ্রীপেরাম্থুদুর, কাঁলহস্তী, 
চিত্র, সিদ্ধবট ( সিদ্ধ ), নন্দলুর, পত্তুর, তিকুতানি, ত্রিবেল্সের 


_ শোলিঙ্গার, পন্নেরি, তিরুবত্তিযুর, বাগডালুর *** ৩৮-৭৯ 

 আর্কট অঞ্চলের তীর্ঘস্থান-_বিক্রবাণ্ডি, বিশ্লুপুরম্‌, পণ্ডিচেরী" . 
তর লুর, তিক্ষবান্নামলয় ( অরুণীচলম্‌ ), পোলুর, আণি, 

_ বেলোর, বৃদ্ধাচলম্‌, চিদস্থরম, শ্রীমুষ্কম্‌ ১১. ৮০-৯২ 7 


মায়াবরম্‌ ও তৎ্সন্সিহিত তীর্ঘস্থান__শিয়ালি, বৈদীশ্বরস্কট্টেল 
( বৈচ্েশ্বর দেবালয় ), মায়াবরম্‌, তিরুতাদায়ুর ও কাবেলিপত্তন, * 
, মজনু, পেরালম্‌ কারিকল, নন তিরুবান্ুর, নাগপত্তন ও 
" নাগোর, তিকুনতিয়াভানগুড়ি, বদারযম অব্যারকয়েল " ৯২-১০৫ 


প ৯7 


চে 7 1৬/০ 7 * 


তাঞ্ধোর অঞ্চলের তীর্ঘথ__নরসিংপেট, তিরুবাদামারুছর, কুস্তকোণম্ঠ . £ 
স্বামীমলয়, পাঁপনাশম্‌, তাগো, তিরবাদী মান্নারগুড়ি 
( দক্ষিণদ্বারক। ) ক... ১০৫-১৫ 
ন্রিচিনাপল্লী ও পদ্মকোট অঞ্চলের ভীর্ঘ_বিটিনাপল্ী শ্রীরঙম : 
এলামান্থুর, কুলিতলাই, করুর, পদ্মকোট, তিরুমায়ম্‌, | 
বিরালিমলয় -*" -৯* ১১৬-৩৪ 
'মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ_পল্নিপাহাড়, মাছুরা, 
তিরুপরাস্কৃণ্ডম্‌ রামনাদ ( দর্তশয়নম্‌ ও দেবীপতনস্) মগ্ডপম্‌, 
থাঙ্গাচিমাদম্‌, রামেশ্বরম্, ধনুফোটি ২১৮ ১৩৫-৬১ 
তিনেবেল্লী অঞ্চলের তীর্থ-_-কয়েলপতি, তিনেবেলী ( (ভার ), 
তিরুকুরুনুড়ি, কল্লিদাইকুরিচি, অগ্বাসমুদ্রূম ( পাপনাশম্‌ ও 
বনতীর্ঘম্‌ ) শ্রীবৈকুষ্ঠম, আলোয়ার তিকুনগরী, তিরুচেন্দুর, 
্‌ (তোতাত্রি, লক্ষে নারারণ, ছোট নারায়ণ ১ ৮ ১৬১০৬৪, 
এুিবাঙ্র রাজ্যের তীর্ঘ_নাগেরকয়েল, শুচীন্দ্রম্‌ কুমাঁরিকা, হিবেজ্মূ 
( অনস্তশয়নম্‌ ), তিরুক্ষরণগুড়ি, তিরুবাত্তর ( আদিকেশক.), 
বরকল! (শ্রীজনার্দিন ), কুইলন, তেনমলয়, আধ্যক্কবু, শেস্কট! ১৬৯-৯০ 
বিরুধুন্কার-শেক্কটা সোজা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থ_তেনকাশী, কোর্তক্লম 
( কোট্টলম্‌), শঙ্করনারায়ণকোবিল, কলুওমলয়, শ্রীবিল্লিপত্বর৮» 
* সি শিবকাশী ১৯৩-৯২ 
»- মালাবার ও দক্ষিণকানারা অঞ্চলের জীর্ঘ-_ওলাবাকট, লাঞ্কিটি, এ 
ওটাপ্ললম্‌ (্রিকণগড় ), এদাক্কোলাম্‌ মনস্তোদ্দি, কাদালুন্দি, 
ওযেষ্টহিল, তেল্িচেরী, আবিক্কাল ( চেরাকল ), নীলেশ্বর, 
একুসরগড়,সভ্্লোর, কাদিরী, উদ্ভুপি ২১০00১৯৩২০৬ 
কোচিন রাজকীয় রেলপথের সমীগস্থ তীর্থ _ত্রিচুর, ইরিংলারড় | 
কালদী, গসালোয়ায়ী* এর্ণাকুরীম ও বাইকাঁম্‌, এতুমার - ৭. ২০০7০. 


এজ, রী দুর 


| ॥৭ 


সালেম ও কয়স্বেটোর অঞ্চলের তীর্থ--মেচেরী রোড ( তারামঙ্গলম্‌ ), 
শস্করাডরাগ্‌, কোলানলী, কছুমুদি, ইরোদ (ভবানী ), তিকুপ্লার, 
কয়ম্বেটোর, ( পেরুর ও কৈলাস পর্বত ), নীলগিরি ( কুনুর, 
কোটগিরি ও উটকাম্ণ্ড ) ১ ২০৪-১৯ 
কুর্গ প্রদেশ ও মহিষুর াজ্োর তী্ঘ টন তালকাবেরী ), | 
মহিধুর ( চামুণ্ডাপাহাড় ), নঞ্ষনগড়, মালব্পী ও শিবসমুক্রম্‌ 
শ্রীর্গপত্তন, মেলকোট, বাঙ্গেলোর, শূগেরী, খণ্ডে, কলস 
( অস্তীর্থ ), নিশ্ধাড ( শিবগঙ্গা ), বনবর ( হালেবিদ্‌ ও বেলুর ), 
বিরুর ও শিমোগা, চিতলক্রগ্‌ (আর্কলিমঠ ), হরিহর ... . ২১২-২৮- 
হাম্পি ও কিক্ষিন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ হাম্পি (পম্পাপতি মন্দির), 
চক্রতীর্ঘ, বিঠোবা মন্দির, বিজয়নগর (রঙ্গনাঁথজীর মন্দির ও 
কোদগুরামস্বামীর মন্দির ), মতক্গপর্বত, মাল্যবস্ত পাহাড় 
( ফটিকশিলা ), তুক্গভদ্রা, কিফিন্ধ্যার অন্তর্গত আনেগনি, চিন্তামি, 


খযামৃক, অগ্তনাপাহাড়, া্পাসরোবর, ও শবরীগুহ [৩ ২২৯৬ 
অতিরিক্ত পত্র *** ২৪৯ 
উপসং হার-_দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ ' ২৫ 


"১ম পরিশিষ্ট দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক ও অনন্ত বিবরণ . * ২৬৯ 
-২য় পরিশিষ্ট-_দক্ষিণভারতের ৪০টা সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণের ক্রম ও ওচী-, 
অন্তান্ত তীর্থ ভ্রমণের ক্রম ২ ইচও্জ ৪ 
ওয় পরিশিষ্ট-_দক্ষিণভারতে প্রচলিত চরিটা ভাষার কয়েকটা ঝ 
প্রয়োজনীয় কথা এবং তাহাদের বাঙ্গলা' প্রতিশব ২৮ ২৮৪৫ 


রর 


চিত্রসূচী | 
নাম: 

09 শিবকাঞ্চী__একামনাঁথলিঙ্গ ও পার্ববতীদেবী 
(২) বিষ্ণুকাঞ্চী-_সভামগ্ডপের প্রস্তরস্তস্ত 
(৩) মহাবলিপুরম্__সমুদ্রতীরস্থ মন্দির 
(৪) বেলোর দেবালয়_-সভামণ্ডপের স্তস্ত 
(৫) চিদস্বরম-_তোরণ ও সরোবর 
(৬) কুস্তকোণম্--শাঙ্গপাণি দেবালয়ের তোরণ 
(৭) তাঞ্জোর_ বৃহদীশ্বর মন্দির 
(৮) মাছুরা-_টেপাকুলম্‌ 


(৯) রিপন হাত নৌ তং 


(১০) গ্শ্রীরামেশ্বরজী 

4৬১) তিনেবেলী দেবালয় 

(১২) উড়ুপি শরীক 

(১৩) নীলগিরি-_রেলপথ, সেতু ও সুড়ঙ্গ 

(১৪) হ্রাম্পি ( বিজয়নগর )- পম্পাপতি দেবাঁলয় 

(১৫) কিক্িন্ধ্যা ( আনেগন্দি )- তুঙ্গভদ্রা পার ঘাট 
* ১৬) কিছ্বিন্ধ্যা-পম্পাসরোবর ৮ 
* (১ । দক্ষিণভারতের মানচিত্র 


১৬৩ - 


৯৯৯ 


২১ 


ইত 


২৪৩ 
২৪৬ 


২৮৮ 


(২ হইতে ৮১০, ১১ ১৩. সংখ্যক দ্রশখানি চির দশদিণভারত 
রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে এবং ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যক তিনখানি চিত্র 


শ্রীযুক্ত সতীশচক্র দে মহাশয়ের সৌন্তন্তে এই পুস্তকে সমগিবিষ্ট হইল |) 





চিল ভ্ভান্ভেন্র ভীম্মশ্রস্ম্র 


( দক্ষিণভারতের মানচিত্র এবং বহুসংখ্যক চিত্র সংবলিত ) 


মাড্রাজ প্রদেশ, রিবাঙ্কুর, কোচিন ও মহিষুরের ন্যুনাধিক 
দেড় শত তীর্থস্থানের বিবরণ সহ রর 


প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্বৰ অধ্যাপক 


্রীসারদাপ্রসন্ন দাস 
প্রণীত 


কলিকাতা! 
চক্রনবস্ভাঁ চাতীজ্জী ক্োম্পালী নিম্মিউেড, 
১৫লং কলেজ ক্ষোয়ার | 
২৫।১ জীষ্টিস্‌ চন্দ্রমাধব রোভ, হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত 
-. সন ১৩৪১ সাঁল। 
4 5, সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] 
এ ৫. 


মূল্য ২২ টাঁকা। 


এই পুস্তক বিক্রয় করিয়! যূলোর টাকা যাহাই পাওয়া যাইবে, তাহা 
সীশ্রীগুরুদেবের বুন্দাবনস্থ পুরাতন আশ্রমের সেবাপুজার শিষিত্ত 


স্র্পিত হইবে । 
গ্রন্থকার 


প্রিন্টার__প্রীসমরেন্দ্রভূষণ মলিক 
হ্বাণী প্লেস 


১৬নং হেমেন্দ্র সেন স্ীট্‌, কলিকাতা | 


পপি 


উৎসর্গ । 


পরমারাধ্য গুরুদেব 

অষ্টোত্তরশতশ্রী-যুক্ত 
স্বামী রামদাঁস কাঠিয়! বাবাজী ব্রজবিদেহী মহস্ত মহারাজের 
| প্রপ্রীচরণকমলেষু 


বাবা! তোমারই দয়াপ্রস্থত এই কত্র গ্রন্থ তোমারই রাজীবচরণে 
সাষ্ঙ্গপ্রণামসহকারে নিবেদন করিতেছি, প্রার্থনা যেন 
তোমার করণদৃষ্টিপৃত প্রসাদ গৌঁড়জনকে অর্পণ 
্ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি | 


অকিঞ্চন সেবক 
, শ্রীসারদাপ্রপন্ন দাস। 


্রন্থকারের নিবেদন । 


দুই মাসের মধ্যে স্নেহময়ী জননী এবং সেহের পুত্র ফণীগোপালকে 
হাঁরাইয়া নান। তার্থে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। মাতৃদেবী অশীতিবর্ষ বসে 
নিত্যধামে গিয়্াছেন। কৈশোরে ভোগবাসনাবঞজ্জিত, সরলতায় শিশু 
এবং নিশ্মলচরিত্র ফণীগোপাল অল্প বয়সেই আমাদিগকে অনেক শিক্ষ 
দিয়া ছুঃখপূর্ণ সংসার হইতে কল্যাঁণময় লোকে চলিয়া গিয়াছে । উভয়ের 
পুণ্যস্থৃতি দ্বারা পবিত্র হইয়া দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্যভাঁরতে যে দকল 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছিলাম, তৎসমুদয়ের বিবরণ লিখিবাঁর ইচ্ছা এক বার 
হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইল না। একটা চক্ষু তিথিরান্ধ, সুতরাং 
অবসরপ্রাপ্ত ; অপরটাও যেন ঈধ্যাঁপরায়ণ হইয়া অবসর গ্রহণে লালাধিত । 
কাজেই কেবল দর্গিশভারতের তী্থের কথাই লিখিলাম | 

এই পুস্তকে ন্যনাধিক ৬০্টা প্রসিদ্ধ তীর্থের বিবরণ এবং মোট অন্ততঃ 
১৫স্টী তীর্থের কথা লিপিবদ্ধ হইল । ইহাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকটা 
তীর্থের$বিবরণ (যত দূর জানি উত্ সংখ্যায় ২৫টার ) বাঙ্গল! পুস্তকে ও 
মাসিকপত্রে এবাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে । অজ্ঞতার ফলে অনেক প্রসিদ্ধ 
এদেবালয়ের নিকটে গিয়াও দর্শনের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়্াছিলাম, 
স্থলবিশেষে নানাবিধ অস্ৃবিধায়ও পড়িতে হইয়াছিল এবং বৃথা ব্যয়বাহুল্য 
"ঘটিয়াছিল। ভবিষ্যতে বাঙ্গালী যাত্রিগণের যেন এই অবস্থা না হয়, 
বর্তমান পুস্তক প্রকাশের ইহাই একটা উদশ্ | 

িক্ষিণভার্ুতর একটা বিশুদ্ধ মানচিত্র এই পুস্তকে সংযোজিত হইল, 
ক্চাহাতে সমস্ত রেলপথ ও প্রধান প্রধান তীর্থ প্রদশিত হইল ১ম 
পরিশিষ্ট প্র্ঠত তৌগোন্টিক বিধ্রণ পাঠকগণ প্রথমেই পড়িয়া লইবেন। . 
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২য় পরিশিষ্টে প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ যে ক্রমে ভ্রমণ করা উচিত, তাহার . 
বিবরণ এবং ৩য় পরিশিষ্টে দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত চারিটা ভাষার 
প্রয়োজনীয় অনেক শব এবং তাহাদের বাঙ্গল1 প্রতিশব্দ সন্রিবিষ্ট হইল। 

ভ্রমণকাহিনী হিসাবে অথবা কেবল যাত্রিগণের স্হায়্তাঁর নিমিত্ত, এই 
পুস্তক লিখিত হয় নাই। সকলেই যেন তীর্থপ্রসঙ্গ পাঠ করিয়া অস্ততঃ 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে তীর্থসকলের মহিমার উপলব্ধি ও মাধুধ্যের আম্বাদন 
করিতে পারেন, সেই দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। কিন্তু ভাব, 
ভক্তি এবং ভাষ। সমস্ত উপকরণেরই আমার অভাব; তথাপি যেখানে 
ফকিঞ্চিৎ আভাস গুরুকূপায় পাইয়াছি, তাহাই নিবেদন করিলাম । 
আমার অযোগ্যতা দর্শনে যদি কোন প্ররুত ভক্ত এবং সথলেখক ভবিস্যাতে 
ভারতের তীর্থসমূহ্র যথাযোগ্য ভক্তিভাবোদ্দীপক বিবরণ" প্রাণ খুলিয়া 
প্রকাশ করেন, তবে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে । 

শ্রীমৎশস্করাচাধ্য এবং ভারতের চাঁরি জন প্রধান: বৈষ্ণবাচাধ্য, দক্ষিণ- 
. ভারতেই জন্মগ্রহণ করেন, স্কৃতরাং তাহাদের - সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত 
উপসংহারে সন্নিবিষ্ট হইল । 

যে সকল তীর্থ আমি দর্শন করি নাই, তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 
তীর্ঘভ্রমণকালে স্থানীয় লোক হইতে অথবা পরে বহুসংখ্যক পোঁ্টম্াষ্টার ও 
ষ্টেশনমাষ্টার হইতে পত্রব্যবহরি দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি। রেলওয়ে 
কোম্পানীর পুস্তক ও পুস্তিকা, গোষ্ঠবাবুর “তীর্ঘভ্রমণকাহিনী”, ধরণীবাবুর& 
“ভারতভ্রমণ”*, শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র দে মহাঁশক্বের “রামারণের প্রকৃত কথা” 
এবং “গৌরাঙ্গদেব ও কাঁঞ্চন্পল্লী” এবং রায়বাহাছুর জলধর সেন. মহাশয়ের 
দ্দক্ষিণাপথ ভ্রমণ”, মাসিকপত্র “উৎসব” এই সকল হইতেও অল্লাধিক 
পরিমাণে সাহায্যলাভ করিয়াছি । এই জন্ত সকলকেই আট/রিক কুত্তা 
জ্ঞাপন করিতেছি |. শীত 


লিল 


মুখবন্ধ । 


দাক্ষিণাত্যের দেবালয়সমূহ ভারতের ধর্দপ্রাণতা এবং স্থাপত্যবিগ্ভার 
প্রাচীন গৌরবের জীবস্ত নিদর্শন। স্ুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগররাজগণের প্রাসাদ 
এবং দেবালয়াদির ধবংসাবশেষ হিন্দু্দিগের তদানীন্তন শোধ্যবী্ধ্য, ধর্শচ্চা 
ও শিল্পোৎকর্ষের স্মৃতিচিহ্নর্ূপে অগ্যাপি বিদ্যমান । এশিয়া, ইউরোপ ও 
আমেরিকার বহুসংখ্যক পধ্যাটক দাক্ষিণাত্যের অপূর্বব দেবালম্বসমূহ 
এবং হাম্পির ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আধ্যাবর্তের 
স্বায় দক্ষিণাতোও অসংখ্য ভক্ত, যোগী ও খধষিগণের সীধনাস্থল ও 
তপোভৃমি বিদ্যমান। ভগবানের অবতার বামনদেব, ৃসিংহদেব, 
পরশুরামদেব এবং শ্রীরামচন্দ্রের পদরজে দক্ষিণীপথ চিরদিনের অন্য 
পবিত্রীকৃত। ভক্তশরেষ্ প্রহলাদের তপস্তাস্থান পবিত্র সিমাচলে নৃসিধ্হ_ 
এেবের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীমন্তাগবতোক্ত বা বিষ্ুপুরাণোক্তি প্রহলাদ 
উপাখ্যান পাঠ বা স্মরণ করিলে কাহার প্রাণ না ভক্তিরসে আধ্ুত হয় ? 
'তিরুপতি ( বালাজী ), বিষ্ণুকাঞ্ধী, শ্রীরঙ্গম্‌প্রস্ৃতি স্থানে যে সকল মহাত্মা | 
সাধন ভজন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, এ সকল স্থানে তীহাদের স্মরণ 
ও মনন ছারা শ্রদ্ধাশীল দর্শক ভক্তিলতাবীজ সংগ্রহ করিয়া লইতে 
* ্গীরিবেন এবং এই বীজ সদ্গুরুকুপাবারিসিঞ্চনে অঙ্কুরিত হইয়া যথাকালে 
* সাধকের হৃদয়কুঞ্ধ পরিশোভিত করিবে, এই সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । 
রামনাদ ( দর্ভশয়নম্‌ ), রামেশ্বর, রামবরকা, কিকিন্ধ্যা ( চক্রতীর্ঘ, চিন্তামণি 
' ও ফটিকশিল! ) প্রভৃতি যে যে স্থানে ভগবান্‌ শ্ীরামচন্দ্র এক সময়ে বিবিধ 
লীলকরিয়ার্ি্নন, সেই সকল স্থানে একাগ্রমনে ধ্যানপূর্ব্ক নাম জপ 
ষ্করিলে ভগবানের মহিমা প্রত্যক্ষ “অনুভূতি অবশ্যই হইবে এবং সেই 
অনুভূতি স্্ত চির কইল সার্ধটকর প্রাণকে সুরস রাখিবে । রামেশ্বর, 
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শিবকাঞ্চী, তিরুবান্নামলয় ও কাঁলহস্তী প্রভৃতি স্থানে শিবলিজ দর্শন 
করিয়া সকলেই কৃতার্থন্মন্ত হইবেন এবং শিবকাঞ্চীতে কামাক্ষীদেবী 
এবং মাছুরা প্রসৃতি স্থানে মীনাক্ষী বা! পার্বতীদেবীর আনন্দময়ী মুদ্তি 
দর্শন করিয়া সাধকগণ সকলের অবশ্য কর্তব্য শক্তিসাধনার পথে 
অগ্রসর হইবেন। আর কুমারিকায় কন্তাকুমারীদেবী এবং ত্রিবাঙ্কুর- 
রাজ্যের বরকলায় শ্রীন্রীজনার্দনস্বামীর অতুলনীয় জীবন্ত বিগ্রহ দর্শন 
করিয়া বিশ্বাসহীন দর্শকেরাঁও নৃতন জীবন লাভ করিবেন। তীর্ঘভ্রমণের 
সার্থকতা ধাহারা উপলব্ধি করেন নাই, তীহারা এক বার সিমাচল, 
বালাজী, কন্ঠাকুমারী, নীলগিরি এবং হাম্পি ও কিকিন্ধ্যায় ফটিক- 
শিলা, চক্রতীর্থ ও চিস্তামণি আশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া আস্থন; কিংবা! 
হিযালয় ও গির্ণার (রৈবতক ) পর্বতের সিদ্ধভূমি সকল, ব্রজধামের 
 কদমখণ্ডী, পসেয়া, বর্ষাণা, কুস্থমসরোবর প্রভৃতি তপোভূমি ও লীলা- 
স্থান এবং চিত্রকূটের কামদাপাহাড়, জানকীকুণ্ড, ফটিকশিলা, কোটিতীর্ঘ 
অনস্থয়া ও. গুপ্তগোদাবরী প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া আহ্ন,' ত 
হইলে তীহারা আপন আপন প্রাণের ভিতরে তীর্ঘভ্রমণের সার্থকতা 
প্রত্যক্ষব্ূপে অনুভব করিবেন । 

সাধুসঙ্গ, সংগ্রন্থপাঞঠ তীর্ঘদর্শন, অর্চন, কীর্তন প্রভৃতি সৎকন্ মুযুক্ষু 
জীবের সাধনার অঙ্গ, চিত্তদর্পণমার্জনের সহায়। ফষড়ুরিপু চোরের 
তায় জীবের জ্ঞান ও আনন্দরূপ মহাঁধন অপহরণ করে, জীঙ গৃহকারাগারে, 
_ দেহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া থাকে । বদ্ধজীবগণ ঘি সময়ে সময়ে কারাগৃহ 
হইতে ছুটিয়৷ ভক্ত ও ভগবানের লীলাস্থান দর্শন করেন এবং সংসঙ্গ, ' 
পুজা, পাঠ প্রভৃতি ভক্তিযোগান্ষ্টানিদ্বারা ভক্তি লার্ভ করিতে পারেন, 
- তবে রিপুগণও ভগবৎসেবার সহায় হই থাকে । তখন/ণআর ব্ুইরে 
, ছুটাছুটি করিতে হইবে না । সাধক তখন, *দিরয়াকরের অগাধ জলে ক 





-« দিতে সক্ষম হইবেন। 


জামিন: জজ, 
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ভারতীয় আধুনিক উপাসকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ এবং বহু 
 দ্াশনিক পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে 
ভগবান্‌. শ্রীমৎনিস্বার্কাচাধ্য প্রমুখ চারিজন বৈষ্ঞবাচাধ্য এবং শঙ্করাবতার 
শরীমৎশস্করাচাধধ্য সর্ববপ্রধান । আঁচাঁধ্যগণের দার্শনিক মতবাদ ব্রঙ্গ ও জীবের 
স্বরূপ বর্ণনা নহে, দেশকালোপযোগী সাধন! প্রণালী মাত্র। ব্রন্মস্বরূপ শব্দ- 
বাচ্য নহে। আচাধ্য শঙ্করের মায়াবাদ (জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং 
জগৎ সম্বন্ধে লৌকিক সংস্কার মিথ্যা, জাগতিকভেদাঙ্গভূতিবজ্জিত অদ্বৈত 
্রক্ম একমাত্র সত্য, এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীবের ভেদসংস্কার ও দেহাত্মবুদ্ধি 
দূরীভূত করিয়া সত্যস্বরূপ পূর্ণর্ষান্থভূতির জাগরণ ) অনধিকারীর হাতে 
নাস্তিকতায় পরিণত হওয়াতে আচাধ্য রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার 
করেন, ইহাতেও নাস্তিকতা দূরীভূত না হওয়াতে আঁচাধ্য ঘধ্ব কালোপ- 
যোগ প্বৈতবাদ প্রচার করেন। উপযুক্ত অধিকারীর হাতে মায়াবাদ উৎকুষ্ট 
সাধনাপ্রণালী ; কিন্তু ইহা অনেক লোকের এইরূপ ভ্রাস্তি জন্মাইয়াছিল 
এ তাহারা মনে করিতেন, আচাধ্য শঙ্করের মতে জীব মাত্রই পূরণ ব্দ্ধ এবং 
জগৎ একাস্ত মিথ্যা । কিন্তু আচাধ্যবর এইরূপ কথ! কোন স্থানেই বলেন 
নাই, পরন্ত তিনি ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং 
দ্বিতজ্ঞবে ঈশ্বরোপাসনার ব্যবস্থাও করিয়াছেন ।: আচাধ্যগণের মতবাদে 
মূলবিষয়ে কিছুমাত্র বিরোধ নাই” ধ্যানের প্রণালীই বিভিন্ন মাত্র। 
১৯ আল্তাধ্যগণ ও সাধুমহাত্মাগণের জন্মস্থান বা সাধনাস্থান শ্রদ্ধাসহকারে 
॥ দর্শন করিলে এবং তাহাদিগের কর্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্যাগশীলতা 
এবং বিশ্বপ্রেমে অন্ুপ্রাণিত সাধনাজীবনের কথা ধীরভাবে স্মরণ করিলে 
দক্ষিণভারতে ভীর্ধত্রমণ, সকলেরই শ্রেয়োলাভের সহায় হইবে সন্দেহ 
ঘনাসট্র। এই নিত পূর্বোক্ত পাচ জন আচার্য সংক্ষিপ্ত জীবনক্থা এই 
কের শেষভাগে বই কর 


সূচীপত্র | 


বিষয় পত্রাঙ্ক 


গ্রস্থারস্তে বন্দনা -*+ ১ 
ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী তীর্থ প্রকরণ সিমাচলম। আন্নাবরম্, 
পিঠাপুরম্‌। শ্তামলকোট ৮** ৬-২৮ 
গোদীবরী অঞ্চলের তীর্থ-_রাজামতেজ্দ্রী ( গোদাবরী), ) কোকিনদ 
(কাকনাড়া ), দ্রাক্ষারাম, কোটিপল্লী ১০, র ২৮-৩৩ 
বেজোয়াদার নিকটবর্তী তীর্ঘস্থান__বেজোয়াদা ( কুষ্ণগঙ্গ! ), মঙ্গলগিরি, 
( পানানরসিংহ ), শ্রীশৈল, ভদ্দাচলমূ . *"" ৩৪-৩৮ 


মান্রাজনগর ও তৎসম্গিহিত তীর্ঘস্থান-_মা্রাজ, কাক্ষীপুর (শিবকাঞ্ধী 
ও বিস্কুকা্ধী ), তিরুপতি-তিরুমলয় ( বালাজী ), পক্ষী তীর্থ 
( পঞ্চতীর্ঘ ), যহাবলিপুরমূ্‌ (সণ্ুমন্দির ), শ্রীপেরাম্থুদুর, কাঁলহস্তী, 
চিত্র, সিদ্ধবট ( সিদ্ধ ), নন্দলুর, পত্তুর, তিকুতানি, ত্রিবেল্সের 


_ শোলিঙ্গার, পন্নেরি, তিরুবত্তিযুর, বাগডালুর *** ৩৮-৭৯ 

 আর্কট অঞ্চলের তীর্ঘস্থান-_বিক্রবাণ্ডি, বিশ্লুপুরম্‌, পণ্ডিচেরী" . 
তর লুর, তিক্ষবান্নামলয় ( অরুণীচলম্‌ ), পোলুর, আণি, 

_ বেলোর, বৃদ্ধাচলম্‌, চিদস্থরম, শ্রীমুষ্কম্‌ ১১. ৮০-৯২ 7 


মায়াবরম্‌ ও তৎ্সন্সিহিত তীর্ঘস্থান__শিয়ালি, বৈদীশ্বরস্কট্টেল 
( বৈচ্েশ্বর দেবালয় ), মায়াবরম্‌, তিরুতাদায়ুর ও কাবেলিপত্তন, * 
, মজনু, পেরালম্‌ কারিকল, নন তিরুবান্ুর, নাগপত্তন ও 
" নাগোর, তিকুনতিয়াভানগুড়ি, বদারযম অব্যারকয়েল " ৯২-১০৫ 
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তাঞ্ধোর অঞ্চলের তীর্ঘথ__নরসিংপেট, তিরুবাদামারুছর, কুস্তকোণম্ঠ . £ 
স্বামীমলয়, পাঁপনাশম্‌, তাগো, তিরবাদী মান্নারগুড়ি 
( দক্ষিণদ্বারক। ) ক... ১০৫-১৫ 
ন্রিচিনাপল্লী ও পদ্মকোট অঞ্চলের ভীর্ঘ_বিটিনাপল্ী শ্রীরঙম : 
এলামান্থুর, কুলিতলাই, করুর, পদ্মকোট, তিরুমায়ম্‌, | 
বিরালিমলয় -*" -৯* ১১৬-৩৪ 
'মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ_পল্নিপাহাড়, মাছুরা, 
তিরুপরাস্কৃণ্ডম্‌ রামনাদ ( দর্তশয়নম্‌ ও দেবীপতনস্) মগ্ডপম্‌, 
থাঙ্গাচিমাদম্‌, রামেশ্বরম্, ধনুফোটি ২১৮ ১৩৫-৬১ 
তিনেবেল্লী অঞ্চলের তীর্থ-_-কয়েলপতি, তিনেবেলী ( (ভার ), 
তিরুকুরুনুড়ি, কল্লিদাইকুরিচি, অগ্বাসমুদ্রূম ( পাপনাশম্‌ ও 
বনতীর্ঘম্‌ ) শ্রীবৈকুষ্ঠম, আলোয়ার তিকুনগরী, তিরুচেন্দুর, 
্‌ (তোতাত্রি, লক্ষে নারারণ, ছোট নারায়ণ ১ ৮ ১৬১০৬৪, 
এুিবাঙ্র রাজ্যের তীর্ঘ_নাগেরকয়েল, শুচীন্দ্রম্‌ কুমাঁরিকা, হিবেজ্মূ 
( অনস্তশয়নম্‌ ), তিরুক্ষরণগুড়ি, তিরুবাত্তর ( আদিকেশক.), 
বরকল! (শ্রীজনার্দিন ), কুইলন, তেনমলয়, আধ্যক্কবু, শেস্কট! ১৬৯-৯০ 
বিরুধুন্কার-শেক্কটা সোজা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থ_তেনকাশী, কোর্তক্লম 
( কোট্টলম্‌), শঙ্করনারায়ণকোবিল, কলুওমলয়, শ্রীবিল্লিপত্বর৮» 
* সি শিবকাশী ১৯৩-৯২ 
»- মালাবার ও দক্ষিণকানারা অঞ্চলের জীর্ঘ-_ওলাবাকট, লাঞ্কিটি, এ 
ওটাপ্ললম্‌ (্রিকণগড় ), এদাক্কোলাম্‌ মনস্তোদ্দি, কাদালুন্দি, 
ওযেষ্টহিল, তেল্িচেরী, আবিক্কাল ( চেরাকল ), নীলেশ্বর, 
একুসরগড়,সভ্্লোর, কাদিরী, উদ্ভুপি ২১০00১৯৩২০৬ 
কোচিন রাজকীয় রেলপথের সমীগস্থ তীর্থ _ত্রিচুর, ইরিংলারড় | 
কালদী, গসালোয়ায়ী* এর্ণাকুরীম ও বাইকাঁম্‌, এতুমার - ৭. ২০০7০. 


এজ, রী দুর 
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সালেম ও কয়স্বেটোর অঞ্চলের তীর্থ--মেচেরী রোড ( তারামঙ্গলম্‌ ), 
শস্করাডরাগ্‌, কোলানলী, কছুমুদি, ইরোদ (ভবানী ), তিকুপ্লার, 
কয়ম্বেটোর, ( পেরুর ও কৈলাস পর্বত ), নীলগিরি ( কুনুর, 
কোটগিরি ও উটকাম্ণ্ড ) ১ ২০৪-১৯ 
কুর্গ প্রদেশ ও মহিষুর াজ্োর তী্ঘ টন তালকাবেরী ), | 
মহিধুর ( চামুণ্ডাপাহাড় ), নঞ্ষনগড়, মালব্পী ও শিবসমুক্রম্‌ 
শ্রীর্গপত্তন, মেলকোট, বাঙ্গেলোর, শূগেরী, খণ্ডে, কলস 
( অস্তীর্থ ), নিশ্ধাড ( শিবগঙ্গা ), বনবর ( হালেবিদ্‌ ও বেলুর ), 
বিরুর ও শিমোগা, চিতলক্রগ্‌ (আর্কলিমঠ ), হরিহর ... . ২১২-২৮- 
হাম্পি ও কিক্ষিন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ হাম্পি (পম্পাপতি মন্দির), 
চক্রতীর্ঘ, বিঠোবা মন্দির, বিজয়নগর (রঙ্গনাঁথজীর মন্দির ও 
কোদগুরামস্বামীর মন্দির ), মতক্গপর্বত, মাল্যবস্ত পাহাড় 
( ফটিকশিলা ), তুক্গভদ্রা, কিফিন্ধ্যার অন্তর্গত আনেগনি, চিন্তামি, 


খযামৃক, অগ্তনাপাহাড়, া্পাসরোবর, ও শবরীগুহ [৩ ২২৯৬ 
অতিরিক্ত পত্র *** ২৪৯ 
উপসং হার-_দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ ' ২৫ 


"১ম পরিশিষ্ট দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক ও অনন্ত বিবরণ . * ২৬৯ 
-২য় পরিশিষ্ট-_দক্ষিণভারতের ৪০টা সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ভ্রমণের ক্রম ও ওচী-, 
অন্তান্ত তীর্থ ভ্রমণের ক্রম ২ ইচও্জ ৪ 
ওয় পরিশিষ্ট-_দক্ষিণভারতে প্রচলিত চরিটা ভাষার কয়েকটা ঝ 
প্রয়োজনীয় কথা এবং তাহাদের বাঙ্গলা' প্রতিশব ২৮ ২৮৪৫ 


রর 


চিত্রসূচী | 
নাম: 

09 শিবকাঞ্চী__একামনাঁথলিঙ্গ ও পার্ববতীদেবী 
(২) বিষ্ণুকাঞ্চী-_সভামগ্ডপের প্রস্তরস্তস্ত 
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(৪) বেলোর দেবালয়_-সভামণ্ডপের স্তস্ত 
(৫) চিদস্বরম-_তোরণ ও সরোবর 
(৬) কুস্তকোণম্--শাঙ্গপাণি দেবালয়ের তোরণ 
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(৯) রিপন হাত নৌ তং 


(১০) গ্শ্রীরামেশ্বরজী 

4৬১) তিনেবেলী দেবালয় 

(১২) উড়ুপি শরীক 

(১৩) নীলগিরি-_রেলপথ, সেতু ও সুড়ঙ্গ 

(১৪) হ্রাম্পি ( বিজয়নগর )- পম্পাপতি দেবাঁলয় 

(১৫) কিক্িন্ধ্যা ( আনেগন্দি )- তুঙ্গভদ্রা পার ঘাট 
* ১৬) কিছ্বিন্ধ্যা-পম্পাসরোবর ৮ 
* (১ । দক্ষিণভারতের মানচিত্র 


১৬৩ - 


৯৯৯ 


২১ 


ইত 


২৪৩ 
২৪৬ 


২৮৮ 


(২ হইতে ৮১০, ১১ ১৩. সংখ্যক দ্রশখানি চির দশদিণভারত 
রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে এবং ১৪, ১৫ ও ১৬ সংখ্যক তিনখানি চিত্র 


শ্রীযুক্ত সতীশচক্র দে মহাশয়ের সৌন্তন্তে এই পুস্তকে সমগিবিষ্ট হইল |) 


শ্রীশ্রীগুরবে নম্‌ঃ 


শী্রীপূর্ববাচা্যেভ্যো নমঃ 
শ্ীপ্রীভগবতে বাস্ছদেবায় নমঃ | 


দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপাম 


গ্রন্থারস্তে বন্দনা | 





অখণ্ড, মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং | 
.* তৎপদং দশিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
্রন্মানন্দং পরমন্থখদং কেবলং জ্ঞানমূত্তিং। 
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সঙ্ষগুরুং তং নমামি ॥ 
নিত্যং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনং। 
শিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ত্রন্ম নমাম্যহম্‌। 


শুর্লান্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণ্‌ চতুভূর্জং। 

প্রসন্নব্দনং ধ্যায়েৎ সর্বববিস্বোপশাস্তয়ে ॥ 

নারায়ণং লম্স্কৃত্য নরঞ্চেব নরোত্তমং | 

দেব সরস্বতীঞ্চেব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ 

মূকং করোতি বাচালং পুঙ্গুং লজ্ঘয়তে গিরিং। 
_ যত্কৃপা তমহ$ বন্দে'পরমানন্দমাধরম্‌ ॥ 


২ _.. দৃক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


ব্দন্তি তৎ তত্ববিদস্তত্বং য্জজ্ঞানমদছ্য়ম্‌। 

ব্রহ্মেতি পরমাত্বেতি ভগবানিতি শব্যতে ॥ 
(শ্রীমন্ভাগবত ১ম স্বন্ধ ২ম অঃ ১১শ ঙ্সোক ) 
অর্থ £_ষে জ্ঞান দ্বিতীয়রহিত, তাহাকে তত্বজ্ঞ পণ্তিতগণ তত 
বলেন; এই তন্বই (উপনিষদের ) ব্রহ্ম এবং ( যোগিগণকর্তৃক ) পরমাত্ম! 


ও (ভক্তগণকর্তৃক) ভগবান্‌ নামে অভিহিত। এই অদ্বৈততত্রম্বরূপকে 
গ্রস্থারস্তে নমস্কার করি। 


জ্রেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বাইমৃতমন্খুতে । 
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসছুচ্যাতে ॥ 
সর্ববতঃ পাণিপাদং তত সর্ববতোইক্ষিশিরোমুখং। 
সর্ববতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ববমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বেবক্দ্রিয়গ্ণাভাসং সর্বেক্ড্রিয়বিবজিতম্‌। .. 
অসক্তং সর্ববভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্ত চ॥ 
বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 

সম্ত্বাৎ তদ্রবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চাস্তিকে চ তৎ ॥ - 
অবিভক্তঞ্ণ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং। 
ভূতভর্ত চ তজজ্ঞেয়ং গ্রসিষুণ প্রভবিষু চ। 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে । 
জ্ঞানং জ্বেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বুজ্য বিচিতম্‌ 


(শ্রীম্‌স্তগবদ্গীল্তা, ১৩শ অধ্যায় ) 


অর্থ £_( শ্ীভগবীন্‌ বলিজেছেন) যিনি জাতব্য, ধাহাকে জালে 
জীব অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, তাহার স্বরূপ বানা করিতেছি । 


গ্রন্থারস্তে বন্দনা ৬ ৩. 
তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম, “তিনি সখ (ব্যক্ত )” এইকূপ বলা যায় না, 
"তিনি অসৎ (অব্যক্ত )” এইরূপও বল! যাঁয় না, অর্থাৎ তিনি কেবল 
স্থলজগৎস্বরূপ নহেন, তিনি কেবল জগৎকারণ অব্যক্তপ্রকৃতিশ্বরূপও 
নৃহেন, প্রকৃত কথা এই যে তিনি যুগপৎ স্থুলজগন্রপে ব্যক্ত, 
অগৎকারণ মৃলপ্রকৃতিরূপে অব্যক্ত এবং ব্যক্তাব্যক্তের, অতীত নিগুণ 
নির্বিকার তত্বশ্বরূপ। (এই শ্লোকে, সৎ-ব্যাবহারিক সং বা স্কুল- 
দৃষ্টিতে সং-স্থুলরূপে ব্যক্ত; “সং্এর অতিরিক্ত যাহ! কিছু সমস্তই 
অসৎ, এইরূপ ব্যাপক অর্থে “অসং” কথাটা এখানে ব্যবহৃত হয় নাই, 
অসৎ. অব্যক্ত বা সক্ম-ব্যক্তজগতের কারণ অব্যক্ত প্রকৃতি ।) 

তিনি সর্বত্র হস্তপদ বিশিষ্ট, সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট 
এবং সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট হইয়া লৌকসমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন । 

তিনি চক্ষুরাদি ইন্জিয়সমূহের দর্শনাদি গুণের বিষয়রূপে (অর্থাৎ, 
রূপাদি আকারে ) প্রকাশমান, অথচ সর্বপ্রকার ইন্দরিয়শূন্য ; তিনি 
ঞিঠ্দ অথচ সকলের আধার; তিনি নিপুণ অথচ সনথাি গুণসকলের 
ভোক্তা বা পালক । | 

তি কাতর বা এ তিনি চর এবং অচর (স্থাবর 
এবং জন্তম ) তিনি সক্ষম, স্ৃতরাং (মনোবুদ্ধিদ্বারা ) জানিবার যোগ্য . 
নহেন। তিনি দর অথচ সিিত। . 
** তিনি ভূতগণ হইতে অভিন্ন অথচ ভিন্নবৎ (অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের 
*কারণ এবং জগত ব্রন্মের কাধ্য; হতরাং জগৎ ও ব্রক্ষে কা্যকারণ সম্বন্ধ 
বা ভেদাভেদ অন্বন্ধ ); তিনি স্থিতিকাঁলে ভূতগণের পালনকর্তা, প্রলয়কালে 
গ্রাসকারী এবং স্থাট্টকালে বহুরূপে প্রকাশমান | 

ঘ্িশি জ্যৌচিতঃ সকলেরও জ্যোতি: ( অর্থাৎ চন্রসধ্যাদির উত্তাসক ), 
শনি মোহাদ্বকারের অতীত তিনি ছ্্ানম্বরপ ( (বৃদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান, 
তিনিই জেঞয়,ঞতিনি জ্ঞারগম্য ( (অর্থাৎ অমানিত্বাদি গীতোজ বিংশতি- 


৪ «দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


প্রকার জ্ঞানসাধনদ্বারা জ্ঞাতব্য ) এবং সর্ববভূতের হৃদয়ে (বুদ্ধিতে ) নিয়ন্ত- 
রূপে অধিষিত। 

শ্রীমপ্তগবৎগীতার উক্ত ছয়টা ক্লোকে, ধাহার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
সেই জ্ঞেয় পরমাত্বস্বরূপ পুরুষোত্তমকে বন্দনা করি। 

ব্যক্তাব্যক্তন্বরূপিণী প্রতি এবং দেহাধিষ্ঠাতা পুরুষ, এই উভয়েরই 
আধার যে পরমাত্মা বেদ ও বেদান্তাদি শাস্তে বিধু বলিয়। কীত্তিত 
হইয়া থাকেন, তাহাকে বারংবার নমস্কার করি। 

বেদান্তমতে যিনি যুগপৎ নিগুণ এবং অনস্তগ্রণাধার, ধিনি অরূপ. 
অথচ সর্বরূপ, যিনি নিগুণ ত্রদ্ষরূপে অকর্তা ও নির্বিকার, পরস্ত ঈশ্বরূপে 
্পিস্থিতিলয়কর্ভা ও সর্বনিয়স্তা, ধিনি অক্ষররূপে এবং ঈশ্বররূপে অমূর্ত, 
অথচ অসংখ্য জীবাধিষ্টিত স্থুলজগন্রপে এবং লীলাবিগ্রহরূপে মূর্ত, সেই 
সচ্চিদানন্দস্বর্ূপ পূর্ণব্রহ্মকে বারংবার নমস্কার করি! 

ষে পতিতপাবন শ্রীহরিনাম কলির জীবের ভবার্ণবতরণে নৌকাম্বরূপ 
এবং পরমপদপ্রাপ্তির অবলম্বন ( “কীর্ভনাদেৰ কষণন্ত মুক্তবন্ধঃ পুরুৎ 
ব্রজেৎ্”-_বিষুপুরাণ ), গ্রন্থারস্তে সেই শবরব্রন্স্বরূপ হৃৎকর্ণরসায়ন ভূবন- 
মঙ্গল হরিনাম স্মরণ ও কীর্তন করিতেছি । 


মন, একবার হরি বল হরি বল হরি ব্ল। 
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ু পারে চল, . 
হরি হরি হরি বল, পাবি রে তুই মোক্ষ ফল। 


* বিষুপুরাণের নিমবোক্ত শ্লৌকে বিষুর স্বরূপ বর্ণিত, আছে ১ 
্র্কৃতির্যা ময় খ্যাত! বা্তাব্যকসযরূপিণী। 
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ জীয়তে পরমাজনি 1 
.. পরমাত্মা চ সর্বেবেষায়াধারঃ পরমেশ্বরঃ। 
. বিফুনুন। স বেদেবু বোদ্েধু চু গীয়তে। 


(অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমগ্ুল । 

হরি তোর ক্ষুধার অন্ন, হরি তোর পিপাঁসার জল । 
ছুর্ধলের বল হরি, অধম তারণ হরি, ». 
পতিত পাবন হরি, হরি ভকত বৎসল | 

হরি পিতা, হরি মতা হরি গুরু জ্ঞানদাতা, 

হরি সর্বজন ত্রাতা, শুদ্ধসত্ব নিরমল ৷ 

নয়নে দেখরে হরি, রসনায় বল হরি, 

হৃদয় কমলে ভজ হরি চরণ কষ্ল ॥ 


হরি নামের গুণে, গহন বনে, শুষ্ক তরু মুগ্ধরে । 
হরি নামামৃত পান করিলে, ভাস্বি সুখের সাগরে ॥ 


বল হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥ 


প্রথম অধ্যায় | 


ওয়লটেয়ারের নিকটবর্তী তীর্ঘস্থান। 


.... য়ালটেয়ার এবং বিজিয়ানাগ্রামের অনতিদৃরে নিম্নলিখিত তীর্থস্থান- 
_ অমূহ বিদ্বান, ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃশ্মম, সিমাচিলম্‌ ও পিঠাঁপুরম্‌ 
অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ | 
(১) শ্রীকুর্মম্‌ (কুর্ধক্ষেত্র ) (২) সিমাচলম্‌ (নৃসিংহক্ষেত্র ), 
(৩) আল্লাবরম্ত (৪) পিঠাপুরম্‌ (পাদগয়া ), (৫) শ্তামলকোট | 
. ভীকুর্্মহ্্‌। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রতু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের আরন্তেই 
শ্রাকৃম্ঘদেব দর্শন করিয়াছিলেন । এই স্থযোগে পাঠকগণের সহিত 
আমরাও গ্রসথার্ে প্রীগৌরাঙ্গদেবের নামোচ্চারণপূর্বক পবিত্র হইলাম 
শ্রীজয়দেব গোস্বাযীরুত দশাবতারস্তোত্র স্মরণপূর্ব্বক ভগবানের স্তিতীয় 
অবতার প্রীকর্দদেবকে প্রণাম করিয়া কৃর্ক্ষেতরের পরিচয় দিতেছি :-_ 
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, 
ধরণিধরণকিণ চক্র গরিষ্্ে। 
_... কেশব ধূত কচ্ছপরূপ, জয় জগর্দীশ- হরে ॥ 
_ বেদানুদ্ধরতে জগস্তি বহতে ভূগোলমুছিভ্রতে। 
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ধবতে ॥ 
পৌলস্তাং জয়তে হলং কলয়তে কারণ্যমাতশ্বতে। 
যনেচ্ছান্‌ মূচ্ছয়তে দশকৃতিকৃতে কষ্ণায়-তুভ্যং নমুঃ | 
বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে চি রোড (017০8215. 
৪০৪৫) নামক একটা. .ছোট ধা টেট 





ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তা তীর্থস্থান , ৭ 
হইতে ৪৬৬ মাইল. চিকাকৌল রোড হইতে ৪৩ মাইল দূরে 
বিজিরানাশরাম (৮7090) এবং শেষোক্ত স্টেশন হইতে ৩৮ 


রা 


মাইল দুরে ওয়ালটেয়ার (৮/216211 ) এবং বিজাগাপত্তম্‌ (ডা 


02207) বা বিশাধাপত্তন নগর অবস্থিত, সুতরাং চিকাকোল .রোড, 


হাওড়া হইতে ওয়ালটেয়ার যাওয়ার পথেই পড়ে । মাত্রাজ ভাকগাড়ী 


আক্তকাল হাওড়া হইতে সন্ধ্যা ৭টার একটু পরে ছাড়িয়া পরদিন প্রাতে 


প্রায় ১১টায় চিকাকোল রোডে পৌছায়। এই গ্টেশন হইতে গঞ্জাম 
জেলার অন্তর্গত শ্রীকৃম্মম্‌ ( 511101117020 ) ১৮ মাইল ঘুরে অবস্থিত 
মোটর বাদ্‌ সাভিদ্‌ আছে, ভাড়া জনপ্রতি ॥* আনা। -আই স্থান্ছে 


_ ভগবান বিষ্ণুর কৃর্দাবতারের বিগ্রহ বিদ্যমান । 


গোবিন্দ দাসের করচায় উল্লিখিত আছে, ্রীগৌরাজদেব রসালকুণ্ডে 
ুর্বদেব দেখিয়াছিলেন। রসালকুণ্ড ( 75350159742 ) টিকাঞ্ষোল 
হইতে বহু দূরে অবস্থিত। আজকাল রসালকুণডে শ্রীকুর্মবি রহ নাই: 


গা 


এব পূর্বের কখনও ছিল কি ন। তাহা স্থানীয় অতি বৃদ্ধ লোকেরাও বলিভে 


পারেন না ।* 


ওল্সালটেক্মান-_পিমালম | ওয়ালটেয়াের নিকাব 


সিমাচ্ু একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, সিমাঁচলম্‌ নৃসিংহক্ষেন্র বা গ্রহলাদপুরী 





চে " সণ টি 


* ইং ১৯৩৪ সালের মার্চমাসে রালকুণের পোষটদাষটারমহাশয়কে স্থানীয় সা 





নামে খ্যাত । কথিত আছে, ভক্তচূড়ামণি টতারাজ গ্রহ্লাদ এই- 


বারা এই বিষয় পাঁনিবার জন্ত লিখিয়াছিলাম। তিনি ১৫ দিন যাবৎ আহুসন্ধ করি 


৩১শৈ মার্চ তাঁরিখে লিখিয়াছেন- . 


₹তু)516 15200 500৮ 16000150075 দাও 250 300) 03016. &5 
85152 ৭8 [15561150009 0 09000. 059. 2 509 000৬, এ 
সঃ 15 হ্রািত হা 20 ০০০0৮ নে 15 0206 17001225000, 0109 গে 
দিক সা 010 ০০05 98) ০ ₹1567৩ 525 00 িহয85195 17 চন 
012০6.৬ [৫টি ৩০ ও: সি1/705 2 915০5 হি 1010 0015. 01206 


৮ ... দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 0 

স্থানে শত্ী্বসিংহদেবের ৃষ্ি' প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরীমুষ্ঠির সেবাপৃজাদ় 
জীবনের, শেষভাগ অতিবাহিত, করিয়াছিলেন। কালক্রমে প্রহলাদ- 
প্রতিষ্ঠিত হসিংহদেবের বিগ্রহ লুপ্ত হুইা যায় প্রবাদ, এই যে বহুকাল, 
পরে চন্্রবংশীয় রাজা পুরুরঝ স্বপ্নে. আদিষ্ট হইয়া বন্মীকন্তূপ হইতে: 
বসিংহদেবের মুদ্তির উদ্ধার সাধন করেন এবং বৈশাখমাসের ক্ষয়তৃতীয়া- 
দিবসে অভিষেকপূর্ববক প্রীমুন্তির পুনঃ প্রতিষঠা করেন। শ্রীমস্ভাগবতের 
গম ্দ্ধে এবং বিষুপুরাণে প্রহলাদোপাখ্যান স্বিস্তুতরূপে বর্ণিত আছে 
ভক্কিতত্বে পূর্ণ এই মধুর লীলাকাহিনী বারংবার আস্বাদন করিয়াও 
ভকতন্ন পরিতৃপ্ত হন না, স্কতরাং সিমাচল প্রসঙ্গের শেষভাগে সেই. 
শ্রবণমঙ্গল আখ্যায়িকার সারাংশ সন্গিবিষ্ট হইল | 

- গয়ালটেয়ার জংশন (ড/515517 [0000191) বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে 
(8. [২১ এবং মাজ্জাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে (1. 3. টা. চু) 
এই ছুইটী-রেলপথের সংযোগস্থল, হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব ৫৪৭ মাইল . 
"(মাঙ্দা্জ ডাকগাড়ীতে ১৯ ঘন্টার পথ )। একটা যাত্রী গাড়ী (9/41084. 
৮258 108550118৩৮ 021) পুরী হইতে ছাড়িয়া প্রায় ১৫ ঘণ্টায় 
 সয়ালটেয়ার ষ্টেশনে মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং গ্ররুর-গাড়ীর 
বাঙ্গালা দেশের গরুর গাড়ীর ন্যায় (অবশ্ঠ ঘোড়ায় টানে )। ঝটকা" 
অপেক্ষা এখানকার এন্দ, বাণ্ডিতে (অর্থাৎ গরুর গাড়ীতে) বসিবার ব্যবস্থা 
ভাল। প্েশন হইতে দ্যুনাধিক ১। মাইল দূরে টরণার ছ্(ত) নামক: 
একটা মিউনিসিপ্যাল্‌ ছত্র বিদ্যমীন। এই ছত্রের কয়েকটা ঘরে সকলেই 
_ধিনাভাড়ায় বাস করিতে পারেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাল গগ্রত্যেক বুরের 
. ভাড়া দৈনিক ॥* আনা হইতে এক টাকা । ছত্রের প্রাণে ফুলের বাগার্গ" 
আছে, অদূরে অল্প উচ্চ একটী. পাহাড়. ধীককাতে দৃশ্তও ম্ছসদরম ; কিন্তু 


ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী তীর্ঘস্থান্ম : ৯: 
এখানে পাইখানার সৃবন্দোবস্ত নাই ।. সহরের মধ্যে এবং সমুদ্র তীরে. 
ঘর ভাড়া রা বাড়ী ভাড়া! পাওয়া যায়, হৌটেলও আছে। . 

ওয়ালটেয়ার ও বিজাগাপত্রম্‌ এই ছুই স্থান একযোগে বস্ততঃ একটা 

মাত্র সর | এই সহর বিজাগাপত্বম জিলার প্রধান নগর এবং বঙ্গোপসাগর 
তীরে অবস্থিত। ওয়ালটেয়ারের যে অংশ সমুদ্রতীরবর্তী উচ্চ স্থানে, 
অবস্থিত, তাহার নাম উচ্চ ওয়ালটেয়ার (€0019105 ড/০15 )[ 
এই অংশে জিলার উচ্চ রাজ্কর্্মচারিগণের বাস এবং জয়পুরের মহারাজা, 
বিজিয়ানাগ্রামের রাজা প্রভৃতির প্রাসাদ বিদ্যমান। এখানেই খ্যাততশীমা . 
/ অন্ধ, বিশ্ববিষ্ঠাল্ব অবস্থিত। উচ্চ ওয়ালটেয়ার একটা সুন্দর স্বাস্থ 
স্থান, কিন্তু নিম্ন ওয়ালটেয়ার ও বিজাগাপত্ম্‌ সেইরূপ নহে । ১ 
ওয়ালটেয়া্টরর প্রধান জুষ্টব্য স্থান উচ্চ ওয়ালটেয়ার ও তৎসম্িহিত: 
সমুদ্রতীর এবং বিজাগাপত্বনের পরম রমণীয় স্ববৃহৎ্ণ পোতাশ্রস্ 

[ও ( 218০7 )। সমূক্রতীরস্থ পাহাড়ের পাদদেশে একটা খা (88০85: 
&15:). আছে, এই খাল অবলম্বন করিয়া বহুব্যয়ে পোতাশরয় নিষ্ষিত 
হইয়াছে।. কিঞ্চিৎ দূরে অপর পারে একটী পাহাড় দৃষ্টিপথে পতিত ইয়,. 
নিকটেও আর একটা পাহাড় আছে; স্ৃতরাৎ এই স্থানের দৃষ্ অন্ডি 
মনোরঞ্ক। নিকটবর্তী.পাহাড়ের উপরে গণেশজীর মন্দির, গীরের দরগা 
এবং খুষ্টানদিগের ভজনগৃহ, (070101)) বিদ্যমান । এই তিনটা ধর 
*গমন্দির পূর্বে একই পাহাড়ের উপরে ছিল? কিন্তু পাহাড়ের ধারী 
* পোতাশ্রয় পথ্যন্ত* রেলপথ নির্টিত হওয়াতে, ধর্দমন্দির তিনটা এক্ষপে 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন। সমুদ্রে বাম্পীয় পোত যাতায়াতের স্থৃবিধার অন্কা 
তকে একটা লাইট-হাউস্‌ (08 17905.) আছে। 





মেনু রণ সং এ উচ্চারণ পি সি 


১০. 5. দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


- সিম্হাচলম্‌_ সিমাচলমূ)। বিজাগাপত্রম হইতে মোটর বাস্এ বা 
ঝট্কায় সিমাচলের পাদদেশ পধ্যন্ত গমনাগমন করা! যায় । পর্বতারোহণের 
নিমিত প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যা বাই উতকষ্ট সোপানশ্রেণী গ্রস্ত 
করাইয়! দিয়াছেন। শিখরদেশ প্যন্ত সোপানসংখ্যা প্রায় এক সহস্র, 
কতিপয় সোপানের পর পরই এক একটা সমতল স্থান বিদ্যমান, হতরাং : 
আরোহণে ক্লেশ হয় না। সোপানশ্রেণীর উভয় পার্খে স্থলে স্থলে 
পর্ববতোপরি আম, কাঠাল, কলা ও পেপে গাছ শোভা পাঁইতেছে এবং 
পর্বতের ির্ঝরিণী হইতে শির্ল জল প্রবাহিত হইতেছে । পথশ্রান্ 
হষ্ণাতুর পথিকের তৃষ্ণানিবারণের জন্য প্রক্কতিদেবীর কি অপার করুণা! 
পাহাড়ের শীচেই ভুলি পাওয়া যায়, অসমর্থ লোকেরা ভুলিতে 
চাপিয়া পর্বতারোহণ করিতে পারেন। এক এক খানা ডুলির ভাড়া 
(যাতায়াতের নিিত্ত) তিন টাকা হইতে চারি টাকা । পর্ববতেপিরি 
একটী সমতল স্থানে ডুলি হইতে অবতরণ করিতে হয়।, এই/স্থান 
হইতে বাম দিকের পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে “গঙ্গাধারার্পনাধুক্ক - 
প্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্রবণের নিশ্ল স্শীতল জল একটা 
গোমুখের মধ্য দিয়া অবিরাম প্রবলবেগে নির্গত হইতেছে । কথিত 
আছে, গঙ্গাধারার সহিত গঙ্গা, যমুন! ও সরম্বতীর ত্রিধার! আলীকিক 
ভাবে যুক্ত আছে। যাত্রিগণ গঙ্গাধাঁরার পবিত্র স্ুশীতল জলে স্নান ও 
তর্পণ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন, অতঃপর নিকটবর্তী একটা মন্দিরে, 
শ্শ্রীপীতারামের বিগ্রহ দর্শন করিতে হইবে। গ্রহণের সময়ে এবং 
অন্যান্ত পুণ্যতিথি বা ন্ানের যোগ উপলক্ষে স্থানীয় লোকের! গঙ্গাধারায় 
স্নান করিয়! আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। 0 
পূর্বোক্ত সমতল স্থান হইতে অন্তপথে কতদূর আসর হলেই 
ত্রীরসিংহদেবের প্রাচীন মন্দির, নয়নপথে পতিত হইবে। মনির 


 ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী. তীর্থস্থান, ১১. 


বা কপ্রারতির জন্য খিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই দিতে পারেন। 
মন্দিরাভ্যন্তরে নৃমিংহদেবের বিগ্রহ চন্দনচর্চিত আবরণে সর্বদাই আবৃত 
থাকে। বৈশাখ মাসে অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে নৃসিংহদেবের জন্মো্সৰ 
উপলক্ষে আবরণ উন্মোচনপূর্বরক অভ্যস্তরস্থ মূলবিগ্রহ প্রদশিত হয়! 
জন্মোৎসব প্রতিবৎসর সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে, তছুপলক্ষে 
ভিন্নভিন্ন দেশ হইতে বহুলোক সমাগত হয়। দেবালয়ের সমস্ত কার্য 
বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার তব্বীবধানে পরিচালিত হয়। ঠাকুরের 
শ্রীমন্দির প্রস্তর নির্খিত, ইহার চুড়া স্বর্ণ মণ্তিত এবং বহির্দেশ বিবিধ 
কারুকাধ্যযুক্ত। মন্দিরের প্রাঙ্গণ গ্রস্তরস্তস্তে সুশোভিত । একটা পৃথক. 
মন্দিরে লক্ষমীদেবী বিরাজিত । | . 
যে পথটা ঝরণার দিকে গিয়াছে, তাহার এক স্থান হইতে সোপানশ্রেণী 

রও উদ্ধ'দিকে উঠিয়াছে । এই স্থানে একটা হুন্দর উদ্ভান বি্চমীন, .. 

ধ্যে. কয়েকটা ফোয়ারা আছে। উক্ত সোপান অবলম্বন পূর্বক 
এন্ডারও উচ্চে আরোহ্‌ণ করিলে দিগন্তব্যাগী সমুতরেরদৃশ্ত নযনগোচর হইবে । 
বৈশাখ যাসে অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েক দিবস পূর্বে যদি কেহ ওয়ালটেয়ার : 

গমন করেন, তবে তিনি উচ্চ ওয়ালটেয়ার এবং সিমাঁচলের নৈসর্গিক 
শোভষ্সন্দর্শন এবং স্থশীতল সমুদ্রবাযু সেবন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ 
করিবেন এবং নৃসিংহদেবের জন্মোথ্সব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন 1. . 
/ঞ  সিমাচলশৈলে গল্গাধীরার পৃতসলিলে স্ীনপূর্্বক আন্থন একবার 
 ্রীনুসিহদেবের সম্মুখে যুক্তকরে দগ্ায়মান হইয়া প্রীমদ্ভাগবতোক্ত 
নৃসিংহদেবের পবিজ্র লীলাকাহিনী স্মরণ করিতে করিতে সংসারের সকল 

. স্থথছুঃখের অঞ্জলি ভগবচ্চরণে সমর্পণ করি এবং ভক্তশরেষঠ প্রহলাদ কথিত 
_ ভক্তিসাধনার বীজ এই পবি্ঞ গ্রহ্বাদপুরী হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, 
আর আমরা সকলে প্রহলাদের 'অস্গামী হইয়া শ্রীরসিংহদেব সমীপে 
নিবেদন, ক্খারি যেন শ্রীগুরুকপাবারিবর্ষণে অস্কুরিত হইয়া এই বা 
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যথাকালে পত্রপুষ্পশোভিত ভক্তিলতারূপে আমাদের হ্বয়কুঞ্ধে বিরাজান 
হয়। জয় ভক্তশিরোমণি প্রহ্লাদের জয়, জয় শ্রীন্সিংহদেবের জয় । 
প্রহলাদ-চরিত্র বর্ণনের আরম্তে বিঞুপুরাণোক্ত প্রহলাদক্ৃত বিষ্ণুস্তব 
স্বরণ কর! যাউক £__ | | 
নমো ব্রহ্মণযদেবায় গোত্রাহ্গণ হিতায় চ। 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমে। নম: ॥ 


ন ফা না স 


ও নমো বাসুদেবায় ত্মৈ ভগবতে সদা | 
ব্যতিরিক্তং ন যস্যান্তি ব্যতিরিক্তোইখিলম্ত ষঃ । 


নী রং রী সং 


নমোইস্ত বিষুবে তন্মৈ নমস্তল্মৈ পুনঃ পুনঃ । 
ত্র সর্ববং যতঃ সর্ববং যঃ স্ববং সর্ববসংশ্রয়ঃ ॥ 


স্ট -. ক না ১ 


নাথ যোনিসহত্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। ৭ 
তেষু তেষচ্যুতা ভক্তির্যুতাম্ত সদা তয়ি॥ 
শ্রীমভ্ভাগবতোক্ত প্রহলাোণপা্যান্ন £_ পুরা? 

কালে দেত্যরাজ হিরশ্যকশিপু দীর্বকাল কঠোর তপস্তা' করিয়া ব্রহ্মাকে * 
নষ্ট করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মার বরে, দেব, দানব এবং মনথুস্ত প্রভৃতি সমস্ত 
. স্ষ্ট জীবের অজেয় ও অবধ্য হইয়াছিলেন | হিরণাকশিপু এইন্*পে 
... ত্রিস্ুবনাবিজয়ী হইলেন এবং ইন্দ্রাদি "সমস্ত দেবগণকে স্বর্গরাজ্য হস্তে, - 
_ বহিস্কত করিয়া হ্র্গের ও পৃথিবীর একাধিিত্য লাভ করিলেন । ভগবান্‌- 
বিষ্ণু বরাহ অবতারে তাঁহার ভ্রাতা হিরপ্যাক্ষকে বধ কু্রিভিলেন, 
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এই কথ! স্মরণ করিয়া এশ্বধ্যমদে মত্ত মহাঁগর্ষিত হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর 
প্রতিও ছেষ করিতে লাঁগিলেন। তৎকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ 
শ্রীবিষ্ুর শরণাপন্ন হইলেন এবং বহু স্তৃতি দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করিলেন । 
তথন অলৌকিক দৈববাণীরূপে আবিভূ্তি হইয়া ভগবান্‌ বিষণ বলিলেন-_ 


যা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু 
ধঙ্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষ স বৈ আশু বিনশ্যাতি। 


যে ব্যক্তির দেবগণে, বেদে, গোঁসকলে, ব্রাহ্মণ” সাধুজনে, ধন্মে এবং 
ভগবানে বিদ্বেষ হয়, সে শীদ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহা নিশ্চিত। 
_ ভগবান্‌ আরও বলিলেন, “যখন এ দৈত্য তাহার নিজ তনয় মন্তক্ 
গ্রহলাদের প্রতি হিংসাচরণ করিবে, তখন আমি উহাকে বধ করিব ।” 

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর চারি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে 
প্রহনাদ অস্থরকুলজাত হইয়াও অন্থরভাবরহিত, সচ্চরিত্র, জিভেক্জিয় 
্াষণপ্রিয, নিম্পৃহ ও নিরভিমান ছিল । সে স্বভাঁবতঃ ভগবান্‌ বাস্ছদেবে 
একীন্ত অঙ্গ ছিল বাল্যকাঁলে সে অন্ত বালকের ন্যায় খেল। করিত 
না, কৃষ্ণগতপ্রাণ হইয়া জড়বৎ বিচরণ করিত, গ্রহাদিতে আববিষ্টের স্তায় 
র্বদাই কৃষ্ণভাবাবিষ্ট থাকিত এবং জগৎ যে কিরূপ তাহা দেখিয়াও 
দেখিত না।, শ্রীক্ৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইগ়্া প্রহ্লাদ কখনও হাস্ত, কখনও 
নৃত্য, কখনও বা উচ্চকণ্ঠে গান করিত । 

হিরণ্যকশিপু' স্বীয় পুরোহিত শুক্রাচাধ্যের পুত্র শণ্ড ও অমর্কের 
উপরে গ্রহ্লাদ ও অন্থান্তি বালকের শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন । কিছুকাল: 
পরে এক দিন দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, “বৎস, 
মি কি শিকষাঞ্করিয়াছ বল” । প্রহলাদ বলিল, পিতঃ, গৃহাঁদিতে দি 
'জারগী পূর্বক বনে গমন করিয়া ্রীহরির চরণ আশ্রয় করাই আহি 
য় মনে বু দিবানিশি হ্িনাম স্মরণে আমি আনন্দ লাভ করি )578 
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( গান ) 
হরি নাম বড় ভালবাসি । 
তাই বলি পিতা গো আমি দিবানিশি । 
সে নাম ম্মরণে শিহরে পরাণ, পুলকে অশ্রুবারি | 
নামে স্ধাঝরে পিয় গ্রাণ ভরে, আনন্দ সাগরে ভাসি ॥ 
হিরণ্যকশিপু হাশ্ত করিলেন এবং শিক্ষকদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন যেন বৈষ্ঞবগণ ছদ্মবেশে আসিয়া বালকের বুদ্ধিভেদ না জন্মায়। 
অতঃপর শপ্ডামার্ক বনু চেষ্টা এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারাও প্রহলাদের মনোভাব 
 পরিবন্তিত করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহারা প্রহ্নাদকে অনেক 
প্রকার সাম, দান, ভেদ ও দণ্রূপ নীতি শিক্ষা দ্িলেন। কিছুদিন 
(পরে হিরশাকশিশু পরায় পলাদকে পর্বৎ তাহার পাঠের কথা 
স্নেহসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রহলাদ বলিল, 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাঁদসেবনম 
 অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ । 
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্কৌ৷ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা 
_ ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তশ্মন্তেইধীতমুত্তমম্॥ ». 
অর্থ 2--€হে পিতঃ), শ্রবণ (শ্রাবিষ্ণর নামগ্তণাদদি শ্রবণ ), কীর্তন 
(নামকীর্তন ও গুণাদিবর্ণন), স্মরণ (তশ্রীবিষুল্মরণ__রূপধ্যানাদি ), 
পিসেবন (শ্রীচরণসেব1 ), অর্চন (পুজা ), বন্দন (নমস্কারাদি ঝ| স্তবাদি 
দ্বারা প্রণাম ), দান (স্বাধীন কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগপূর্ববক শ্রীহরির অস্থগত 
দাঁসরূপে সকল কর্ম করা), সখ্য (শ্রীহরিই আমার সখা এই বুদ্ধিতে 
নিশ্বার্থভাবে তাহাকে ভালবাসা ), আত্মনিবেদন (নিজের পর্বস্থ সপূর্ণ_ 
শ্ৃহধনপুত্রদারাদি এবং নিজের দেহ, মন ও বুদ্ধি এই সমস্তের প্রত 
কস্বুদ্ধি ভ্যাগপূর্বক শলীভগবচ্চরণে ওৎসমন্তের সমর্পণ, পুরুষ যদি 
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ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রতি এই নবলক্ষণ! ভক্তি সম্যক্রূপে সাধন করিতে পারে, 
তবে তাহাই উত্তম অধ্যয়ন (সকল অধ্যয়নের সার), এইরূপ আমার বিশ্বীস। ” 
হিরপ্যকশিপু এই বাক্য শ্রবণে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া 
বলিলেন, “রে অভদ্র! তোর গুরুই কি তোকে এই শিক্ষা দিয়াছে? 
নচেৎ তোর এই কুমৃতি কোথা ইইতে হইল ?” 
প্রহলাদ বলিল, যে সকল বিষয়াসক্ত জীব বিষয়ী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ 
করে, তাহারা অন্ধকর্তৃক শীয়মান অদ্ধের ন্যায় ঘোর সংসারহ্পেই 
নিপতিত হয়। আরও দেখুন_- 


নৈষাং মতিত্তাবছুরুক্রমাজ্ঘি ৩ স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঠঃ॥ 
মহীয়সাং পাদরজোইভিষেকং, নি্ষিনানাং ন বৃণীত যাব ॥ 
[ বাবৎ নিষ্িঞনানাং মহীযমাং পাঁদরজোইভিযেকং ন বৃণাত, তাঁত এবং. 


বিষয়াস্কানাং মতিঃ উরক্রমাভিবিং (্রীবিফুচরণং) ন স্পৃশতি, বদর্থঃ ( যন্ত পা 
রঙ্গসঃ অর্থঃ ) অনর্থাপগমঃ ( নিথিলুঃখনিবৃত্তিকরঃ ) % হ.. এ 


* অর্থ যাবৎ বিষয়াসকত নব নিভযান মহরাগণের পাকি 
ছারা আপনাঁদিগকে অভিষিক্ত ন! করে, তাবৎ যে চরণস্পর্শে সমস্ত 
অথ নতি হয় সেই (পরম মন) বিষণ স্প্ করিতে তাহাদের 
..স্তি হয় না। অর্থাৎ ভগবন্তক্তি মহত্কৃপাসাপেক্ষ । 
্ হিরগ্যকশিপু তখন ক্রোধান্ধ হইয়া প্রহলাদকে নিজের ক্রোড় হইতে 
, ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন এবং আরক্তনেত্রে বলিলেন, “দৈত্যাগণ ! আমার 
- জান্তা বিষ্ুর চরণসেবক এই পাপিষ্ঠকে বধ কর।” রি 
দৈত্যরাজ কর্তৃক আদিষ্ট ভয়ঙ্কর দীনবগণ প্রহ্নাদের সকল মর্মাহত 
শূলঘারা প্রহাযি করিল, কিন্তু ভক্ত গ্রহন সর্বজীবজীবন পরত্রন্মে একাস্ত 
 সীযু্ত থাকাতে সকল মর্্ গ্রহারেও ব্যথিত বা বিচলিত হইল 
না। হিরু তখন প্ররশাদকে বিবিধ উপায়ে বধ করিবার ও, 





হই রিকি ঠললা হু 
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করিলেন। দিগৃগজ, সর্প, অভিচাঁর, পর্ধতাদি হইতে পাতন, নানা- 
* প্রকার মায়া, গর্তে নিরোধ, বিষপ্রদান, অনাহার, হিম, বায়ু, অগ্নি, 
জল, পর্বত চাপান প্রভৃতি নানা উপায়েও পুত্রকে নিহত করিতে 
অসমর্থ হইয়া, হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে 
শুক্রাচাধ্যতনয় শণড ও অমর্ক দৈত্যরাজকে বলিলেন, “মহারাজ, পিতিদেব 
শুক্রাচাধ্যের আগমন প্রতীক্ষার ইহাকে বরুণপাশে আবদ্ধ রাখুন 
যেন পলায়ন না করে, বয়সের সঙ্গে প্রহলাদের বুদ্ধি ক্রমশঃ ভালও 
হইতে পারে |” 
গুরুপুত্রবাক্যে সম্মত হইয়৷ দৈত্যাধিপতি বলিলেন, আঁপনারা ইহাকে 
গৃহস্থ রাজাদের ধর্্মশিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন . 
গুরুপুত্রদ্বয় প্রহলাদকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ উপদেশ 

করিলেন; কিন্ত প্রহ্লাদ তৎসমস্ত উত্তম বলিয়া স্বীকার করিল না পরন্ত 
গুরুপুত্রদের অনুপস্থিতিকালে অন্যান্তা দৈত্যবালককে ভক্তিতত্ব উপদেশ 
দিতে লাগিল। গ্রহ্লাদ বলিল, পূর্বে আমি মহাভাগ দেবষি নারদ 
নিকটে ঘে পরিত্র ভাগবত ধন্ম অবণ করিঘাছি, তাহারই সারাংশ তোমা 
দিগকে বলিডেছি বণ কর (৬ অধ্যায়, ৭ম স্বন্ধ) ৫ 

যথা হি পুরুষস্তেহ বিষ্ঞোঃ পাদোপসর্পণিম্) ৮ 

যদেষ সর্ববভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহ্ৃৎ ॥২ 

তৎপ্রয়াসো ন কর্তব্যে! যত আয়ুবয়ঃ পরম্। 

ন তথা বিন্দুতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণান্ুজম্‌ ॥8 

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ। 

শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্ভেত পুফলম্‌ ॥৫ 

তম্মাৎ সর্বেবধু ভূতেবু দ্য়াং কুরুত সৌহদম্‌। 

ভাবমাস্ুরমুন্ুচ্য যয়া তুম্তত্যধোক্ষজঃ ॥ ৯৪ 
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ধন্মার্থকাম ইতি যোইভিহিতস্ত্িবর্গ 
ঈক্ষাত্রয়ী নয়দমৌ বিবিধা চ বার্তা । ২৫ 

মন্তে তদেতদখিলং নিগমস্ত সত্যং 
্বাত্মার্পণং স্বস্থহদঃ পরমস্ত পুংসং ॥ ২৬ 

অর্থ :-শ্রীবিষুণর চরণসেবাই পুরুষের একান্ত কর্তব্য, যেহেতু" তিনিই 
সর্বসৃতের প্রিয়, আত্মা, বন্ধু এবং সর্ধশক্কিমান্‌ ঈশ্বর | ২ 0 
যাহা হইতে কেবল আহুকষয় হয, পরস্ত মলম পীর চরণ লাভ 
হয় না, সেই প্রকার বিষয়ে প্রয়াস কখনই কর্তব্য নহে। ৪. . 
সংসারে জন্মলাভ করিয়৷ স্চতুর পুরুষ, যাবৎ শরীর সমর্থ ও কাধ্যক্ষম 
থাকে, তাবৎ নিজের প্রকৃত কল্যাণের জন্ত যত্ব করিবে। « 


অতএব, অস্থরভাব ত্যাগ করিয় সর্ধভূতে দয়া এবং সৌহদ্ক - 


স্থাপন কর, তাহা হইলে আনন্দময় শ্রী তুষ্ট হইবেন। আমাদের 
কু হে অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ ও আত্মবিদ্তা, কর্মমবিষ্যা, তর্ক, 
'ঈক্জদীতি এবং নানাপ্রকার বার্তা বর্ণন করিয়াছেন, সে সকল ত্রিগুণময় 
_কোপ্রতিপাস্ত বটে; কিন্ত জীবের প্রি পরমপুরুষে আত্মসমর্পণই 
সত্য জানিবে। ২৪-২৬ 

দৈত্যবালকেরা বলিল, হে প্রহলাদ! তুমি এবং আমরা সর্বদা একত্র 
বু করিতেছি,তবে তুমি একাকী কিরূপে দেবধি নারদের সঙ্গ লাভ করিয়া 
তৎকর্তৃক উপদিষ্ট হইলে, আমাদের এই সন্দেহ ভগ্ন কর। ৃ 
_. প্রহ্লাদ বলিল, পিতৃদেব যখন তপস্তার্থে মন্দর পর্বতে গমন করিয়া- 
ছিলেন, তখন আমি মাতৃগর্ভে ছিলাম । এই সময়ে দানবপুরী দেবগণ- 
কর্তৃক আক্রান্ত হওয়াতে দেবধি নারদ মাতৃদেবীকে স্বীয় আশ্রমে 
-রাখির্ধাছিলেন। তখন দেবধি খাতৃগর্ভস্থ আমাকে লক্ষা করিয়া আত্মতত্ব : 
ও ভক্তিতত্ব উপ্তদশ করিয়াছিলেধ, খধির ক্কপায় তৎসমস্তই আযাব 


গ্ী 
০টি ২ 
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মনে আছে। সেই পবিত্র তত্বকর্থাই আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি 
এবং আরও ব্লিতেছি শ্রবণ কর (৭ম অধ্যাঁয়, ৭ম স্বন্ধ ) 2--- 
আত্মা নিত্যোহব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঃ আশ্রয় ৷ 
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ ঘেতুব্যাপকো ইসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯ 
অর্থ :-_ আত্মা নিত্য (সর্বাবস্থায় ও সকল কালে বিদ্যমান ) অব্যয় 
( ক্ষয়শূন্য ), শুদ্ধ ( দৌষহীন ), অদ্ধিতীয়, ক্ষেত্রজ্ঞ ( সর্ববান্তধ্যামী ), সকলের 
আশ্রয়, বিকারশূন্ত, স্বয়ং প্রকাশন্বরূপ, হেতু (সকলের কারণ ), ব্যাপক 
(বিশ্বের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে অখণ্ড চৈতন্তরূপে বিদ্যমান এই অর্থে 
সর্বব্যাপী), অসঙ্গী ( অনাসক্ত ), আবরণহীন । 


গুরুশুশ্রীবয়। ভক্ত্য। অর্ববলাভার্পণেন চ। 
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০ 
 আ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ কীর্তনৈগু ণকর্্মণাম্‌। 
তৎপাদান্ুরুহধ্যানাৎ তল্লিক্গেক্ষাহণাদিভিঃ ॥ ৩১ 
হরিঃ সর্বেবষু ভূতেঘু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ | 
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধুমানয়েৎ ॥৩২ 
এবং নিজ্জিতবড়বর্গেঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে | 
ূ বাস্দেবে ভগবৃতি যয়। সংলভ্যতে রতি; ॥ ৩৩ 
অর্থ ₹_ গুরুত্তশ্রষা, গুরুভক্তি, সর্বস্ব অর্পণ, সাধু ও ভক্তগণের দঙ্গ, 
ঈশ্বরের আরাধনা, ভগবৎ কথায় শ্রদ্ধা এবং তদীয় গুণকম্মাদির বর্ণন, 
ভগবৎপাদপদ্ধ্যান এবং শ্রীযুদ্িদর্শনাদি, এই সকল বন্ধদ্ধার _ভগবানে 
- ভক্তি লাভ হয়। ভগবান্‌ হরি সর্বদভূতে বর্তমান আছেন, প্ইরূপ 
নিশ্চযবুদ্ধিতে র্বভূন্ডের সম্তোষ উৎপাঁদনে ত্ববান্‌ হইজ্াপ, এই প্রকারে 


| 


্‌ ওয়ালটেয়ারের নিকটবত্তী তীর্থস্থান ১৯ 
' ফড়রিপুদমনকারী পুরুষ ঈশ্বরে ভক্তি স্থাপন করিবে, এবং ভক্তিগ্রভাবে 
_ ভগবান্‌ বাস্থদেবে একাস্ত রতি ব৷ প্রেম লাঁভ করিবে | ৩০-৩৩ 

| তম্মাদর্থাশ্চ কামশ্চি ধর্দমাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ 
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্‌। ৪৮ 


[ যদপাশ্রয়াঃ (যদ্দধীনাঃ) অনীহয়া (কামনারাহিত্যেন ) ই (লিগে 
ঈশ্বরং হরিম্‌ আাত্মানং ভজত ( আশ্রয়ত )] ] 
_ অর্থ অতএব, ধর্ম, অর্থ ও কাম ধাহার অধীন, তোমরা নিষকাভাবে 
সেই নিরপেক্ষ সর্বশক্তিমান্‌ আত্মারপী গ্রীহরিকে ভজন! কর। 

এতাবানেব লোকেহস্মিন্‌ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ 
একাস্তভক্তিগেঁববিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্‌ ॥ ৫৫ | 
অর্থ ₹_আগোবিন্দে একাস্ত ভক্তি এবং সব গব্ভাবদ্ন, পুরুষের 
এইমাত্র পরম পুরযার্থ। 

*ফত্য বালকগণ প্রহলাদের উপদেশই গ্রহণ করিল, কিন্তু শণ্ড ও * 
অমর্কের উপদেশ আর গ্রহণ করিল না। শু ক্রাচাধ্যতনয়ের! ভীত হইয়া 
* দৈত্যরাজকে সকল ঘটন! নিবেদন করিলেন । তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধ- 
কম্পিতকলেবরে কর্কশবাক্যে প্রহলাদকে বলিলেন, “রে যুঢ়, এখনই 
খাবার তোর মস্তক ছিন্ন করিব। যদি আম ছাড়া জগতের ঈশ্বর - 
া্কে, তবে দেখি তোর সেই ঈশ্বর কিয়পে তোকে রক্ষা করে| যি 
তোর কথা সত্য হয়--যদি সে সর্বত্রই থাকে, তবে এই স্ৃত্তধ্যে তাহাকে 
দেখা যায় না কেশ?” 
এই বলিয়া ঈদত্যরাজ খড়গহন্তে সিংহাসন ত্যাগ পূর্বক নিজ মুষ্টিঘ্বারা 
॥ ত্তবেঞ্প্মাঘাত করিলেন । তখনই তাহা হইতে একটা ্রহ্মাগুভেদী : 
ভয়ানক শব্দ হইন্তু এবং ভক্তবৎসল ভগবান্‌ শ্রীহুরি ভক্তের কথ সত্য 
- করিবারঞনন্থিত্ঁ এবং নিজ সর্বব্যাপিত্ব প্রকটনার্থ, মগ নভে, মাক্ষ - 
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নহে, এইরূপ অদ্ভুত নরসিংহমূন্তিতে সভামধ্যে প্রকট হইলেন এবং অল্প- 
সময়মধ্যেই হিরণ্যকশিপুকে বধ করিলেন । 

হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে ব্রহ্ধাদি দেবগণ খধিগণ, মন্ধু, প্রজাপতি, 
গন্ধ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত হইয়া দূর হইতে শ্রীশ্রীন্সিংহদেবের স্তব 
* করিলেন; কিস্তু তদীয় অদ্ভুত ভীষণ মৃত্তি দর্শন করিয়া স্বয়ং লক্্মীদেবী ও 
অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন ন!। অতংপর ব্রহ্মাকতৃক প্রণোদিত 
হইয়া প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের সম্মুখীন হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন। শ্রীন্সিংহদেব রুপাপূর্ধক তাহাকে উত্তোলিত করিলেন এবং 
কাঁলভয়ে ভীত জনগণের অভয়দ নিজ করকমল প্রহ্লাণের মস্তকে অর্পণ 
 করিলেন। প্রহ্লাদ প্রীহরির করকমলম্পর্শে সর্বপাপমুক্ত. হইয়৷ দিব্যজান 
লাভ করিলেন এবং নুসিংহদেবের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীহাঁকে 
স্তব করিতে লাগিলেন । 

প্রহলা্দ বলিলেন £__ 

হে পরমেশ! রজোগুণে সমুভূত, তমোগ্ণপ্রধান দৈত্যকুর্ণজাত 
এই. অধমের মস্তকে করকমল অর্পণ করিয়া আজ যেরূপ কপ; করিলেন, 
্রঙ্ধা, রুদ্র এমন কি লক্মীদেবীকেও সেইরূপ রুপা আপনি করেন নাই । 
হে প্রভো! আপনার কথামৃতপানে বিমুখ মোহাচ্ছন্ন সংসারী জীব- 
গণের জন্য আমার দুঃখ হয়। সকল লোকের ত্রাণ করাও আপনার 
পক্ষে ডুফর নহে । - | 

হে দেব! মুনিগণ নিজ নিজ মুক্তিকামনায় নিজ্জনে মৌনাবলহবন 
পূর্বক তপস্তা করেন, কিন্তু প্রায়ই তাঁহারা অন্যের ত্রাণার্থ তপত্তা 
করেন না। পরস্ত আমি এই সকল দীন দেত্যবালক্ষগণকে পরিত্যাগ 
করিয়া একাকী মুক্তিলাভ করিতে জহিনা | জি 

এ টপ 

হে পুজাতম ! * যিনি অর্চব, লীলাস্মরণ, গুণকথা- 

শ্রবণ এই যড়ঙ্গ সেব! আপনার প্প্রীটরণে হেহ্‌ই তক্তিলাভ 





॥ 
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করিতে পারে না । আপনার দাস যেন এই সেবা হইতে বঞ্চিত 


না হয়। 


এই প্রকার বহুবিধ স্তবে স্ত,য়মান ও বন্দিত হইয়া শীন্সিংহদেব 
প্রহনাদকে অভিল্ধিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। অস্থ্রশ্রেষ্ঠ 
প্রহলাদ কামনাকে ভক্তিযৌগের অন্তরায় মনে করিয়া সহাস্তব্দনে শ্রীহরিকে 
বলিলেন, হে প্রভো।। আপনি কি ভূত্যলক্ষণ পরীক্ষার জন্যই হৃদয়ের 
গ্রস্থিষ্বরূপ সংসারবন্ধনের হেতুভূত কাযনাবিষয়ে এ দালকে - প্রেরণ 
করিতেছেন? যে আপনাঁর নিকটে কাম্যবস্ত প্রার্থনা করে, সে প্রকৃত. 
সেবক নহে, সে বণিকৃ। হে বরদশ্রেষ্ঠ! যদি একাস্তই আপনি বর 
দিতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি যেন আমার হৃদয়ে কামাঙ্কুর 
নাজন্মে। হে. পুগুরীকাক্ষ! মানব অন্তরের সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিতে 
পারিলেই, পবিত্র ভগবঞ্ভাব লাত করিবার যোগ্য হয়। অবশেষে প্রহলাদ 
নিমোক্ত বাক্যে শ্ীভগবানের বন্দন। করিলেন-_ 


৬ ও নমে! ভগবতে তৃভ্যং পুরুষায় মহাত্মনে। 
হরয়েইভূতসিহহায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ 


শ্রীভীগবান্‌ বলিলেন, হে বস! তোমার ন্যায় মদগতচিত্ত ভক্তের! 
ইহকাল" বা পরকালের কল্যাণের জন্য বর প্রার্থনা করেন না ইহা সত্য, 


্ 


»তখাপি আমার আজ্ঞায় তুমি বর্তমান মন্বত্তরের অবশিষ্ট কাল যাবৎ 
দেত্যেশ্বরগণের ভোগসকল. ভোগ কর। আমার প্রিয় কথা সকল 


সেব! করিতে করিতে নিজ হৃদয়ে আমাকে ধ্যান কর এবং যোগদ্বার 
কর্ণক্ষয় করিয়া সর্ববযজেেশ্বরূপে আমার আরাধনা কর। ভোগদ্বারা 
গ্রারব পুণ্য এক পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ ক্ষয় করিয়া অস্তিমে ন্ধনমু্ত 
হই আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। 

্হলাদস্তলিলেন, হে ভ্গবন্‌! আপনন্র নিকটে এই প্রার্থন৷ 
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করি যে আপনি কপাপূর্ধক আমার পিতার অপরাধ ক্ষমা করুন এবং 
তাহাকে আপনার শ্রীচরণে স্থান দিন । ৃ্‌ 

শ্ীভগবান্‌ বলিলেন, হে অন্ঘ! কুলপাবন তুমি হখন এ বংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার পিত৷ পূর্বতন একবিংশতি পুরুষের 
সহিত পবিত্র হইয়াছে । হে প্রহ্লাদ! তুমি আমার ভক্তমধ্যে আদর্শ- 
স্থানীয়। তুমি এখন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠান কর এবং মদগতচিত্তে 
কর্তব্যবোধে নিক্ষামভাবে কর্ম কর। 

অতঃপর শ্রীহরি ব্রন্মাদি দেবগণকর্তৃক স্তত হইয়া অন্তহিত হইলেন । 
ব্রশ্ধা ও শ্তুক্রাচাধ্যাদি প্রহলাদকে দৈত্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং 
প্রহ্নাদকর্ৃক পুঁজিত হইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । 
এই শুভ মূহুর্তে প্রহলাদকে নিজ্নে পাইয়া আস্ছন এক বার সকলে প্রাণের 
কথ! নিবেদন করি £-- | 

ভক্তরাজ! তোমার ন্যায় ভক্তের কৃপাই আমাদের একমাত্র ভরসা, 
দৈত্যবালকগণকে ত্যাগ করিয়া তুমি একাকী মুক্তি কামনা করিলে, 
আমাদিগের প্রতিও একটু কুপাদৃষ্টি করিও। তোমার শ্রীমুখবিগলিত 
যে স্থধাপানে দৈত্যবালকেরা বিভোর হইয়াছিল, তাহার এক বিন্দু 
পাইলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। জীবের দুঃখে *ভোমার 
প্রাণ কীদিয়াছে, সুতরাং ব্রহ্ষস্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও বোধ হয় 
তুমি আবার বিদেহমুক্ত জীবরূপে লীলা করিতেছ, বিশ্বপ্রেমে অনু** 
 প্রাণিত তোমার ন্যায় ভক্তেরাই সদগুরুবূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল, 
জীবকে প্রেম বিলাইতেছেন। হে ভক্তশ্রেষ্ঠ। তোমাকে বারংবার 
নমস্কার করি । 

আন্সাবল্পম্ম্‌। ওয়ালটেরার হইতে ৭১ মাইল দূরে 
ও দক্ষিণ মহারাষ্্ট রেলপথে আল্লাবরম্‌ ( 410055251810 ) নামক একটী 
ছোট ষ্টেশন আছে এই ঠেশনের অনভিদুরে একটা বা বিসিক 


ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তাঁ তীর্থস্থান ২৩ 


বিশ্যমান। ওয়ালটেয়ার হইতে পিঠাপুরম্‌ বা] রাঁজমিহেজ্জ্রী যাওয়ার 
_ পথে এই মন্দির দর্শন করিতে পারেন । 

লিলীপুক্রম্্‌ পোৌদগন্সা )। ওালটেনের ৮৬ মাইল 
দক্ষিণে মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাস্ট রেলপথে পিঠাঁপুরম্‌ ( 810715912 ) 
নামক ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পাঁধগয়! 
অবস্থিত। ষ্রেশনে ঝটকা ও গোঁশকট পাওয়া যায়। 
ভারতে তিনটা গয়াতীর্থ (অধস্ত্রিগয়া) বিদ্যমান (উর্ধত্রিগন্জ। হিমীলয়ে) ৫ 

(১) বিহার গ্রদেশে ইষ্ট, ইত্ডিয় রেলওয়ের গয়। পনের নিকটে 

লিনা এই যা কাপে রি 

(২) উড়ি্া ্রদেশে যাজপুরে বিরজা দেবীর মন্দিরে নাতিগ়া। 

(৩) মাক্রাজ গ্রদেশে পিঠাপুরের নিকটে পাদগয়া | 

পরলোকগত পিতৃপুরুষাদির উদ্ধারার্থে হিন্দুগণ উক্ত তিনটী গয্মাতীর্থের 
যে কোনটাতে বা তিন্টীতেই শ্রাদ্ধ ও পিগুদাঁন করিয়া থাকেন। 
৬ বাদ পুরাণে গরামাহাত্য বিস্তৃতভাবে বণিত আছে, উক্ত পুরাণ হইতে 
সংগৃহীত গয়াতীর্ঘের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল £ | 

পুরাকালে গয়ান্থুর' নামে একজন পরাক্রমশালী বিষুভক্ত দানব 
ছিলেন,৬ইহার দেহের উচ্চতা! ১২৫ যোজন ছিল। গয়াঙ্থর বহু সহ 
বৎসর যাবৎ কঠোর তপস্তা করেন। ভগবান্‌ বিষ মহাদেব এবং 
জ্রক্ষা প্রভৃতি দেবগণ গয়ান্থরের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 
*গয়ান্বর ! আমরা প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। গয়াস্থুর বলিলেন__ 

হে ব্রদ্ধাবিষ্ুমহেশ্বরপ্রমূখ দেবগণ! আপনার প্রসন্ন হইয়া আমাকে 
এই বর. দান করুন, আমি যেন দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সকল জীব অপেক্ষা 
এব জগতের সকল তীর্থ অপেক্ষা পবিত্র হইতে পারি । দেবগণ তাহার 
আভলফিত বন্ব প্রদান পূর্বক প্রস্থান করিলেন । 

অতুপু িতুবনের সমস্ত 'জীব গয়াহ্ছরের* পবিজ্ঞ দেহ দর্শন করিয়া! 


২৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 
উদ্ধার হইয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে লোকালয় এবং যমপুরী 
ৃন্প্রায় হইলে দেবতারা ত্রন্মার সমভিব্যবহারে ভগবান্‌ বিষুর নিকটে 
উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন । বিষণ ব্রন্মাকে বলিলেন-_ 

হে ব্রক্ষন্‌! আপনি গয্াস্থরের নিকটে গমন করিয়া! যজ্ঞের জন্ত তাহার 
দেহ প্রার্থনা করুন। অতঃপর ব্রহ্ম! গয়াস্থরের সমীপে উপস্থিত হইয়া 
করিতেছি, তোমার দেহ বিষ্ণুর গ্রসাদে অতি পবিত্র, পৃথিবীর কোন 
_ তীর্ঘস্থানই এইক্প পবিত্র নহে। অতএব, তোমার পবিত্র দেহ 
ষঙ্ঞার্থে আমাকে অর্পণ কর। গয্বান্থর বলিলেন-- 
হে দেবদেবেশ! আমি ধন্য যে আপনি আমার দেহ প্রার্থন 
করিয়াছেন, আপনি আমার দেহে যাগ করিবেন, স্থতরাং আমার 
পিতৃকুলও ধন্য । আপনিই এই দেহ স্জন করিয়াছেন, আপনিই ইহার 
পবিত্রতী বিধান করিয়াছেন । এক্ষণে র্বভুতের উপকারের নিমিত্ত 
এই দেহে যাগ অনুষ্ঠিত হউক | 

এই বলিয়া গয়াহ্থর উত্তরে মস্তক এবং দক্ষিণে পদ্য স্থাপন করির়। 
ভূমিতে পতিত হইলেন ( “শিরঃ কৃত্বোত্বরে দৈত্য: পাছে) কৃত্বা তু 
দক্ষিণে”-__বাযুপুরাঁণ )। 

ধন্য গয়ান্থুর, ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম, তোমার কঠোর তপস্তার 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল জীবের উদ্ধার, সেই নিখিত্বই তুমি বর চাহিয়াছিলে, 
তোমার দেহ যেন সর্বাপেক্ষা পবিত্র হয়, আর অবশেষে তুমি সর্বসঁতের, 
_হিতার্থে আত্মবলিদান করিয়া জগতের আদর্শ হইয়! রহিয়াছ। পাদগয়ায় 
তোমার চরণে প্রণাম করিয়া এবং পিতৃলোকের পিগুদীন করিয়া, আমরাও 
ধন্য হইলাম । তোমার চরণে কোটি কোটি নমস্কার । 

অতঃপর ব্র্ধা গয়াহ্ছরের পবিত্র দেহোপরি যজ্ঞ সম্পূন্ন করিজন। 
জে পূ্ণাহতি প্রদানপুরক জন্ধা ঘমরাজকে বলিলেন, ধরন! তোমার 


জী 


ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী তীর্থস্থান .. ২৫" 
গৃহে এক শিল জন্মিয়াছে, এ শিলা গয়ান্থরের মন্তকে স্থাপন কঃ ঘেন 
তাহার মন্তক নিশ্চল হয়। মহষি মরীচির পরী ধর্মত্রতা পতিশাপে শিলাব্পী 
হইয়াছিলেন এবং কঠোর তপস্ার ফলে বরলাভ করিয়াছিলেন যে এই 
শিল! পবিত্র শেঠ মুক্তিতীর্ঘন্বরূপ হইবে এবং এই শিলায় -শ্রান্ধাদি 
করিয়া মানব আপনার সহিত পিতৃগণের উদ্ধার সাধনপূর্ববক নিঃসংশয়ে 
বিষুমলোকে গমন করিবে । শিলা মন্তুকে স্থাপিত হইলেও গয়াস্থুর শিলাসহ 
বিচলিত হইতে থাকিলেন | তখন ব্রহ্মার আদেশে রুদ্রাদি দেবতা স্ব স্থ 
পদ দ্বারা শিলাকে চাপিয়া ধরিলেন, তথাপি শিলা নিশ্চল হইল না। | 

অতঃপর ব্রচ্ধা ক্ষীরোদসাগরে গমনপূর্বক শেষশায়ী বিষ্ুকে সমস্ত 
নিবেদন করিলেন । ভগবান্‌ গদাধর বিষ স্বয়ং গয্াঙ্থরের সমীপে আগমন... 
করিলেন এবং -তদীয় মন্তকোপরি স্থাপিত শিলার উপরে পীদপদ্ স্থাপন 
করিলেন । গয়াস্বর ভগবান্কে স্তবদ্ধারা প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, | 
ধত দিন সৃষ্টি থাকিবে, তত দিন গদাধর বিষণ সমস্ত দেবগণ সহ এবং সমস্ত 
ভর সহিত এই শিলায় ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে অধিষ্ঠান করুন, আর এই 
শিলা আমার নামান্থসারে গয়াক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হউক, এই ক্ষেত্রে 
ল্লান, তর্পণ ও পিগুদান করিয়! মানবগণ সহ সহজ ধু উদ্ধার করুক, 
এখানে ধ্যাহাদের শ্রান্ধ ও পিগুদান হইবে, তাহারা ব্রন্লোক প্রা 
হউক। বিষুপ্রমুখ দেবগণ গয়াহুরকে বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্থা নিশ্চয়ই 
সিদ্ধ হইবে এবং আমাদের পাঘপদ্প পূজা! করিয়া তুমি পরম গতি 
*লাভ করিবে । | . 

বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে নাভিগয়৷ এবং পাদগমার মাহাত্ম্য ও : 
_ৰণিত আছে ৮ 
আত্রঙ্স্তং দৈত্যজঠরম্‌ ধর্েণ বিরজাব্রিণ 
নাভিকৃপসমীপেতু দেবী যা! বিরজা স্থিত । 
তু িগ্াঁদিকং কৃত ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ 





২৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্ 


মহেন্দ্রগিরিণ! তন্ত কৃতৌ পাদ স্থনিশ্চলৌ 
তত্র পিগাদিকৃৎ সপ্তকুলানুদ্ধরতে নরঃ। 

অর্থ :--পবিত্র বিরজাব্িদ্বারা দৈত্যজঠর আক্রান্ত হইঘ্াছে, তাহার 
নাভিকূপসমীপে বিরজাদেবী অধিষিতা। এ স্থানে পিগুদানাদি কর্ম 
করিয়া মানব ত্রিসপ্তকুল উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। মহেন্দ্রগিরিদ্বারা 
দৈত্যের পদদ্ধয় নিশ্চল কর! হইয়াছে, এ স্থানে পিগুদানাদি করিয়! মানব 
সপ্তকুল উদ্ধার সাধন করে । 

কটকের উত্তরে অবস্থিত বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের যাজপুর রোড, নামক 
ষ্টেশন হইতে ১১ মাইল দূরে বৈতরণীর একটা শাখা নদী আছে, 
নৌকাঘোগে এঁ নদী পার হইয়া! আরও ৭ মাইল অগ্রসর হইলে যাঁজপুর 
_ সহর পাওয়৷ যার়। সহরের নিকটে বিরজাদেবীর মন্দিরে নাভিগয়া 
. বিদ্যমান। যাজপুর রোভ হইতে উক্ত নদী পধ্যন্ত এবং নদীর অপর 
পার হইতে যাজপুর সহর পর্ধ্যস্ত মেটির বাস্‌ সার্ভিস আছে । 

পিঠাপুরে পাদগয়। অবস্থিত, এখানে কোথাও মহেন্দ্রগিরি নামক 
পর্বত আছে কিনা তাহ! অনুসন্ধানের বিষয় । গয়াক্ুর একটু বক্রভাগে 
পতিত হইয়া থাকিলে মঞ্জ্ক গয়ায়, নাভি যাজপুরে এবং পদ্য 
' পিঠাপুরে পতিত হওয়া অসম্ভব নহে। প 

কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রা জিলায় চন্দ্রনাথ তীর্থের নিকটে পাদগয়া 
অবস্থিত। শিরোগয়া বিহার প্রদেশে এবং নাভিগয়৷ উৎকলান্তর্গত- 
. যাঁজপুরে, এতৎসন্বদ্ধে মতছৈধ নাই । বায়ুপুরাণে উল্লিখিত আছে, গয্াস্থর 
মস্তক উত্তরে এবং পাদছয় দক্ষিণে রাখিয়া ভূমিতে পতিত হৃইয়াছিলেন । 
মস্তক গয়ায় এবং নাভি যাজপুরে পড়িলে পদন্বয় অরিও দক্ষিণে পতিত 
হওয়ারই কথা । চন্দ্রনাথতীর্থ যাজপুরের দক্ষিণে নহে, উত্তবুর্ষে 
অবস্থিত! পিঠাপুরম্‌ যাজপুরের ঠিক দক্ষিণে না হইলেও রক্ষিণপশ্চিমে । 
অতএব, ভারতবর্ষের মানচিত্র হইতে প্রতীম্মান হয় যেল্কয়পুরাণমতে, 
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পাদগয়া চন্ত্রনীথতীর্থে এই সিদ্ধান্ত অপেক্ষা পাদগয়! পিঠাপুরের নিকটে 
অবস্থিত এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সমীচীন । 

পিঠাপুর স্টেশনের এক মাইল দূরে কুকুটেশ্বর মহাদেবের মন্দির 
বিদ্বমান। দেবালয়ের মধ্যে পৃথক্‌ মন্দিরে পার্ধতীদেবী বিরাজিতা । 
নিকটেই একটা কুণ্ড বা সরোবর আছে । দেবালয়ের যে স্থানে বিষ্ণু 
পাদপন্নের চিহ্ন বিরাজমান, সেই স্থানটা পাঁদগয়। নামে খ্যাত। প্রধানতঃ 
মাদ্রাজ প্রদেশের লোঁকেরাই এই স্থানে পিতৃলোকের পিগুদান করিয়া 
থাকেন। অতি অন্পসংখ্যক বাঙ্গালী পিঠাপুরে শ্রাদ্ধাদি করেন 

গয়াতীর্ঘে শ্রাদ্ধ ও পিগুদানের মাহাত্ম্য বায়ুপুরাণাদিতে উল্লিখিত 
আছে। তর্পণ ও পিগুদানের প্রাণস্পর্শী মন্ত্রমূহ পাঠ করিলেই সকলে 
বুঝিতে পারিবেন যে .এমন উদার ভাব হিন্দুজাতি ভিন্ন জগতের অন্ত 
কোন জাতির মধ্যে দেখা যাঁয় নাঁ। পিতৃবংশে, মাতৃবংশে, গুরু, শ্বশ্তুর ও. 
বান্ধব বংশে ধাহারা ম্বৃত হইয়াছেন, তাহাদের সকলেরই স্মরণ করিতে হয়; 
তি যেখানেই থাকুন, নরকেই হউন বা অন্য যোনিতে জাতই হউন, নাম 
ক্রাত হউক বাঁ অজ্ঞাত হউক-_সকলেরই পিগুদান করিতে হয়ঃ এমন 
কি, ভৃত্য, আশ্রিত, মিত্র, শি্ক, পণ, পক্ষী, বৃক্ষ, দৃষ্ট ও অদৃষ্টরূপে 
কতৌপক্ঝীর, ইত্যাদি সকলের এবং ইহ জন্মে কি অন্ত জন্মে ধাহারা 
- পিগ্রদাভার সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্তের কথা স্মরণ করিয়া 
জ্কলের উন্দেশেই পিগুদান করিতে হয়। শ্রাদ্ধ ও পিগুদানাদিতে, 
*্মাহাদের আস্থা নাই, তীাহাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে যে এইরূপ 
সার্বজনীন স্বৃতিতর্পণ এবং কল্যাণকামনা, আত্মবুদ্ধি প্রসারিত করিয়া 
আমাদের সন্হীর্ঘতা দূরীভূত করে এবং পবিত্র বিশ্বজনীন (প্রেমের ভাব 
জাগরিভ করিয়া কঠিন গ্রাণফেও সরস করিয়া তোলে । 
গর্ভধারণ কাল হইতে মাতা সন্তানের জন্ত কত যাতনা ভোগ করেন, 
মাতৃযোড়শীমুদ্ষেঞতাহার উল্লেখ আছে, অর্থবোধহকারে এই মন্ত্র পাঠ 
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_ করিয়া ষিনি গয়ায় স্বীয় গর্ভধারিণীকে যোড়শ পিণ্ড দান করিবেন, তিনি 
নিশ্চয়ই তৎকালে অশ্রুসিক্তনয়ন হইবেন এবং মাঁতৃস্বতি দ্বারা নিজের 
জীবন পবিত্র ও ধন্য হইল এইকপ অস্থুভব করিবেন। পিওদানের শাস্্োক্ত 
ফল যাহাই হউক না| কেন, পিগুদাতার চিত্তশুদ্ধি এবং পবিভ্রতা ইহার 
প্রত্যক্ষ ফল, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

পাদগয়া হইতে ৬ মাইল দূরে শ্তামলকো্ট জংশন নামক একটা 
'অপেক্ষারুত বড় ষ্টেশন আছে। পাঁদগয়ার কাধ্য সমাঁপনাস্তে পিঠাপুর 
্টেশনে না ফিরিয়া যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে মোটর বাস্এ বা ঝটকায় 
শ্তামলকোট্‌ ষ্টেশনে যাইতে পারেন । 

স্াস্মনম্বগোউৎ ॥ ওয়ালটেয়ার হইতে ৯৩ মাইল দূরে পিঠা- 
পুরের ৭ মাইল দক্ষিণে শ্তামলকোট (5922106) জংশন অবস্থিত | 
এই ষ্টেশন হইতে একটা রেলপথ সমুদ্রতীরস্থ কোকনদ ( কাকনাড়া ) পোর্ট 
পধ্যস্ত গিয়াছে। শ্যামলকোট স্টেশনের আধ মাইল দূরে খালের অপর 
_ পারে মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান । শিকটে হন্দর একটা বীধান কুও 
আছে । এই দেবালয়ে ভীমেশ্বর নামে স্থবৃহৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান । * 


দ্বিতীয় অধ্যায় । 


গোদাবরী অঞ্চলের তীর্থ । 


গোদাবরী অঞ্চলে নিম্নলিখিত খ্যাতনামা তীর্সমূহ বিদ্যমান । 
গোদাবরী স্রানের নিমিত্ত এই সকল স্থানে, বিশেষতঃ গ্রথপ্োক্ত ভীথে, 
বহযাত্রিসমাগম হইয়া থাকে । 
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১) রাজামহেন্দ্রী বা গোদাবরী, (২) কোকনদ ( কাকনাড়া ) 
(৩) ভ্রাক্ষারাম (৪) কোটিপল্লি। 
ল্রাজীক্মহেত্দরী (গৌদোৌনিল্লী )॥ ওয়ালটেয়ার হইতে 
এম্‌. এস্‌. এম্‌. রেলওয়ে যোগে ১২৫ মাইল দূরে (শ্তামলকোটের ৩২ 
মাইল দক্ষিণে) রাজামহেজ্জী (1২915172010 ) ছ্রেশন অবস্থিত, 
আরও ২ মাইল দূরে গোদাবরী স্টেশন । ছুইটা ষ্টেশনই রাজামহেন্্রী 
সহরের নিকটবর্তী । এই নগরের প্রাচীন নাম রাজমহেন্দ্রপুর । উত্তর 
গোদাবরী জিলার জজ এখানেই বাঁস করেন । ও 
গোদাবরী ষ্টেশনের দক্ষিণেই গোদাবরী নদী । এই নদীর উপরে. 
 এম্‌ এস্‌, এম্‌, রেলওয়ের যে সেতু আছে, তাহা প্রায় পৌনে ছুই মাইল 
 দীর্ঘ। ইষ্ট ইত্ডিয়া রেলওয়ের শোঁণ নদীর.সেতু ভিন্ন ইহ! অপেক্ষা বড় 
সেতু ভারতবর্ষে আর নাই । | 
রাজামহেন্দ্রীর তিন চারি মাইল নিয়ে ধবলেশ্বর নামক স্থানে গোদাবিরী 
ছুহটা ধারায় বিভক্ত হইয়াছে, একটার নাম গৌতমী, অপরটার নাম - 
বশিষ্ঠা। তৎ্পরে আবার গৌতমী হইতে তিনটা শাখ। এবং বশিষ্ঠা হইতে 
আর ছুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে । এইরূপে গোদাবরী সপ্চমুখী হইয়া : 
* কোকনী? পোর্টের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে | 
_... গোদাবরীর সাতটা ধারার প্রত্যেকটাই পবিজ্র তীর্থ। গোদাবরী 
৯ষ্টেশনের নিকটে নদীটা অখণ্ড গোদীবরী নামে খ্যাত, কারণ তখনও 
"ইহা একাধিক ধারায় বিভক্ত হয় নাই। প্রত্যেক ধারা পুপাতোয়া 
হইলেও অখণ্ড গোদীবরী স্লানের মাহাত্ম্য অধিক । | 
ভগগীরখের গ্াধনাবলে বিষুল্পাদোস্তবা গঙ্গা ব্রশ্লোক হইতে ভূলোকে 
অন্ঞ্ভীর্া, এইজন্য গঙ্গার একটা নাম ভাগীরথী। এইরূপ, গৌতম খষির - 
সাধনাবলে ত্াঁকের জট হইতেঞ্অবতীর্ণ এই কারণে গঙ্গা গৌতমী গা 
 নান্ধও | গোঁদাবরী গৌতমী গঙ্কারই নামাস্তর। 








৩০ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 
মা গঙ্ষে! তুমি ভাগীরথীরূপে পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্যন্ত সমগ্র 

আধ্যাবর্তকে পবিভ্র করিতেছ, আবার গোদাবরীরূপে দাক্ষিণাত্যকেও 
কতার্থ করিতেছ। চিরকাল তোমার ভাগীরণীুস্টি দর্শন করিয়া আনন্দ- 
লাভ করিয়াছি; যে দিন গোদাবরীরূপে নৃতন মৃত্ঠিতেও তোমার দর্শন 
পাইলাম, সে দিন বড় আনন্দের দিন। সকল ভারতবাসীর উপরেই 
তোমার সমান করুণা । করুণাময়ি! তোমায় নৃতন বেশে দেখিয়া সে 
দিন আবার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম। ভক্তেরা তোমায় ভক্তির 
অধ্য দান করেন, আমর! তোমায় কি দিয়া পূজা! করিব? ফুল ফল 
আর গঙ্গাজলই আমাদের সম্ঘল। দেবি গৌতমী গঞ্জে! দক্ষিণাপথের 
জ্ঞানী ভক্ত তোমায় যে ভাষায় স্তব করিয়াছিলেন, তারই কিয়দংশ যেন 
. প্রতিদিন স্মরণ করিয়া কৃতীর্থ হইতে পারি-- | | 

দেবি স্থরেশ্বরি, ভগবতি গঙ্গে, 

__ ব্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে 
ীলিনিবাসিনি বিমলে 
মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥ - 
_ ভাগিরথি মুখদায়িনি মাত 
স্তব জলমাহম। নিগমে খ্যাত; 
নাহং জানে তব মহিমানং 
| ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্‌॥ 
.. হিমবিধুমুক্ত। ধবলতরঙ্গে । 
দুরীকুরু মম ছুক্কতিভারং * 
_ ক্কুরু কৃপয়া ভবসাগরপারম্‌ ॥ 
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তব জলমমলং যেন নিগীতিং 
 পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্‌। 
মাতর্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ 
কিল তং টং ন যমঃ শক্ত ॥ 
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্বি গঙ্গে 
খণ্ডিতগিরিবর ম্ডিতভঙ্গে । 


রঃ লং না ১ 
অলকানন্দে পরমানন্ৰে 
কুরু ময়ি করুণাং কাতিরবন্যে। 


মাতর্গঙ্গে! দরাফরখার সঙ্গে আমরাও বলি, পুণ্যবান্‌ লোকদিগকে 
_ উদ্ধার করিলে তোমার তাহাতে কি মহত্ব? আমাদের স্যায় পাপীদিগকে 
 ষ্টঙ্কার করিতে পারিলেই তোমার যথার্থ মহত্ব প্রকাশিত হইবে । 


স্থরধুনি মুনিকন্তে তারয়েঃ পুণ্যবস্তং 
* _ স তরতি নিজপুণ্যৈস্তত্র কিং তে মৃহত্বম্‌। 
যদি তু গতিবিহীনং তারয়ে পাপিনং মাং 
তদিহতব মহত্বং তন্মহত্বং মহত্বম্‌॥ 
রাজামহেন্দ্রীতে যাত্রীদিগের প্রধান কর্তব্য কাধ্য এই কয়েকটা £-- 
(১) অথণ্ড গোদবরীতে স্নান্তর্পণ এবং ইচ্ছান্ুরপ পিগুঘানাছি। 
(২) ) গৌঁদাবরীতীরস্থ কোটিলিক্গ মহাদেব দর্শন এবং নিকটেই 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ মদ্রে পার্বতী দেবা ও ভগবান্‌ বিষ বিগ্রহ দর্শন । 
রাজুমেতীতে দুই দিবন বাস করিতে সক্ষম হইলে, দ্বিতীয় দিন 


৩২. দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


ধবলেশ্বরে সপ্ত গোঁদাবরী সঙ্গমে আনতর্পণার্দি করিবেন এবং নিকটস্থ 
পাহাড়ে বিষুমন্দির দক্থ্দ করিবেন। 

গোদাবরীতে বার বংসর পর পর “গোদাবরী পুষ্ধরম্” নীমক মেলা 
হয়, এই উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু সংখ্যক যাত্রী 
পোদাবরী স্নানের জন্য রাঁজামহেন্দ্রীতে সমবেত হয় । ইং ১৯৩২ সালের 
জুলাই মাসে এইরূপ একটা মেল! হইয়া গিয়াছে । 
... মান্রাজ প্রেসিডেন্দীর প্রায় সর্বত্রই কল ও নারিকেল স্থুলভ মৃল্যে 
পাওয়া যায়, কিন্তু রাজামহেন্দ্রীতে কান্তিক মাসে যেরূপ উৎকৃষ্ট আতা! 
অতি স্থলভ যুূল্যে পাওয়া যায়, সেইরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় না । 

শ্রীচৈতন্তদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত রামানন্দ রায় পূর্বে রাজামহেন্দ্রীর 
শ/সনকর্তা ছিলেন। রাজামহেজ্জ্ী পর্যস্ত বিস্ৃত তদানীস্তন কলিঙ্গদেশ 
তখন উড়িস্যার রাজ৷ প্রতীপরুদ্রের অধীন ছিল । গৌরাঙ্গদেব দাক্ষিণাত্য- 
_ ভ্রমণসময়ে রাজামহেন্দ্রীতে রামানন্দরায়ের সহিত মিলিত হইয়! ভক্কি- 
”. তত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন । 

ক্ষোকলদ (ক্ীকন্নীড়ী )। শ্তামলকোট জংশন হইতে 
মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ের একটী শাখা ১০ মাইল: দূর- 
বর্তী কোকনদ পোর্ট (09050805. 6০01) পধ্যন্ত গিয়াছে 1? *পিঠাপুব 
বা শ্তামলকোট হইতে মোটর বাস যোগেও কোকনা? যাওয়া .যায়। 
. কোকনদ একটা সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর, এই স্থানে উত্তর গোদাবরী জিলার 
* ম্যাজিছ্রেট বাস করেন । ষ্টেশনের নিকটে ধর্মশালা আছে। 7: ৪ 
গোদাবরীর একটা ধারা কোকনদ পোটের নিকটে. বঙ্গোপসাগরের 
_ সহিত মিলিত হইয়াছে । কথিত আছে, এই সঙ্গমস্থলেই শ্রীমস্ত সওদাগর 
“কমলে কামিনী” দর্শন করিয়াছিলেন এবং ভজ্জন্য সঙ্গমস্থানটা কমলে 
কামিনী তীর্থ নামে খ্যাত । মাঘ ফাল্গুন মাসে কোকনদ ,পো্ট হইতে 
নৌকাযোগে সঙ্গমস্থলে গমন পূর্বক স্নান করিতে পারা ফাঁর* অন্য সময়ে 
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 দ্গম্সান ছুঃসাহসের কাধ্য । মাদ্রাজদেশয় এক জন তত্রলোক কার্য 
উপলক্ষে কয়েক বৎসর .কোকনদে বাঁস করিতেন, রাজামহেন্দ্রী নলম্‌ ছত্রে 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে কান্তিক মাসে কোকনদ পোটের 
নিকটস্থ গোদাবরীসঙ্গমে স্সান করা যাইতে পারে কি না। তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, সঙ্গমস্থান বর্ষার সময়ে অতি দুর্গম ( এই অঞ্চলে শীতিকালেও বর্ষ ),. 
কেবল ফাল্তন মাসেই: এ স্থানে স্নান করা সম্ভব । 

জীাক্ষাল্ীন্য |. কোকনদ পোর্ট হইতে কোটিপন্লি পরাস্ত যে 
রেলপথ আছে, দ্রাক্ষারাম (13151551181%05 ) তাহারই একটা ঠ্রেখন, 
ইহার দূরত্ব কোকনদ পোর্ট হইতে ২৩ মাইল । কোকনদ হইতে মেটির 
বাদ যোগেও ড্রাক্ষারাম যাইতে পারা যায়। ভ্রাক্ষারাম গোদাবরীর 
একটী শাখার উপরে অবস্থিত, এখানে মহাদেবের মনির বিধান এবং 
নিকটে ছত্র আছে । -গোদাবরীতে ন্নানতর্পণ এবং মহাঁদেবদর্শন এই স্থানে 
যাত্রিগণের প্রধান কাধ্য । 
. এক্চোডিপছিল । কোকনদ পোর্ট হইতে এম্‌. এস. এম্‌ রেলওয়ের 
একটা শাখা ৩০ মাইল দূরবর্তী কোটিপল্ি (1908118) ট্রেশন পধ্যন্ত 
গিয়াছে । রাজামহেন্জ্রী বা ভ্রাক্ষারাম হইতে মোটর বাঁস্‌ যোগেও কোটি- 
' পল্লি ঘাইত্েপারা যায় । কৌঁটিপল্লি গোদাবরীর অন্যতম শাখার উপরে 
অবস্থিত, এখানেও মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান এবং একটী ছত্র আছে। 
ব্লাক এই স্থানে গোদাবরীতে ন্ানতর্পণ, পিওদান বা তোজ্কাদান 
করিয়া থাকে। স্থানীয় লোকের! বলেন যে যাত্রীরা গোদাবরীর সাভটী ' 
ধারাতে স্ননি করিতে সমর্থ না হইলেও অন্ততঃ রাজামাহেন্দ্রীর অখণ্ড 
গোদাবরীতে এবং ধবলেশ্বর সপ্তগোদাবরীসঙ্গমে ্লানদানাদি করিবেন এবং 
. দ্রাক্ষারাম ও কোটিপল্লিতে (বিশেষতঃ শেষোজ স্থানে ) ক্সীনত্রণাদি 
& করিবেরনশ। ৃ য 


তৃতীয় অধ্যায় । 


বেজোয়াদার নিকটবর্তী তীর্ঘস্থান। 


বেজৌয়াদা এবং ততসন্নিহিত স্থানে চারিটা খ্যাতনামা তীর্থ আছে £-_ 

(১) বেজোয়াদা ( কৃষ্ণাগঙ্গা ), (২) মঙ্গলগিরি (পানানরসিংহ 
'দেবালয় ), (৩) শ্রীশৈল (মক্লিকাঞ্ছুন জ্যোতিলিঙ্গ) এবং (৪) ভদ্রাচলম্‌। 

স্বেভোীন্সাঙ। (কম্ষতাগঙ্গ )। মাত্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র 
রেলপথের ওয়ালটেয়ার-মান্দ্রাজ লাইনে কুষ্ণাজিলার অন্তর্গত বেজোয়াদা 
(32808) একটী বড় জংশন ট্েশন। এই ষ্টেশন হইতে উক্ত রেলওয়ের 
একটা শাখা ছ্টাকল জংশনের দিকে গিয়াছে নিজাম সেট রেলওয়ে 

₹ প্রথমোক্ত রেলপথ বেজোয়াদাতেই পরস্পর সংযুক্ত হ্ইয়াছে। 
ওটার হইতে বেলোয়াদর মা মনে 

বেজোয়াদা ষ্টেশনের অতি নিকটে একটা বড় ছত্র আছে, ছত্রে 
বহু সংখ্যক ঘর, প্রশস্ত বারান্দা এবং বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান । কিন্তু 
এখানে লোক সমাগম এত অধিক যে ছত্রের পাইখানাগুরি প্রায়ই 
অপরিষ্কৃত থাকে | এলাহাবাদ টনের নিকটবর্তী ধর্শালার্‌ যে অবস্থা, 
বেজোয়াদার ধন্মশালারও প্রায় সেইরূপ অবস্থা 

বেজোয়াদা রুষ্ণানদীর তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণা পঞগঙ্গার অন্যতম | 
ভাগিরথী, গোদাবরী, কাবেরী, রুষ্! ও তুজভদা এই পাঁচটী. নদীই 
 পঞ্চগঙ্গা। বেজোয়াদা স্টেশনের ১ মাইল দূরে কৃষ্কানদীর বাধান 
ক্ানঘাট। ভোর ৪ টার সময় হইতেই এই ঘাটে বহু ধ্লোক প্রত্যহ স্সান 
তরপণ করিয়া থাকে। পরতে স্মানঘাটের দৃশ্ত মনোরম এবং প্রণম্পী। , : 
জার হই তীরে" পাহাড় আছে: উর পাহাডেইনেক প্রাচী 





বেজোয়াদার নিকটবন্তী তীর্থস্থান ৩৫ 


দেবালয় ও সাধুর আশ্রম বিদ্যমান । দেবালয়সমূহের মধ্যে কনকছুর্গামন্দির 
_ খ্যাতনামা, ন্যুনাধিক পৌনে ছুই শ সোপানে আরোহণ করিয়া এই মন্দিরে 
যাইতে হয় । 
. সঙ্জলগিল্ি (পানা নব্্রিৎহদেন্ব )। মাদ্রাজ ও 
দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের একটা শাখা (11605 ৪9885) গ্র-্টাকল 
জংশন হইতে বেজোয়াদা দিয়। মসলিপত্তন পধ্যস্ত গিয়াছে । এই শাখায় 
বেজোয়াদা হইতে .৭ মাইল দূরে (গুপ্টাকলের দিকে) মন্রলগিরি 
(11908818871) স্টেশন বিদ্ধমান। এই ষ্টেশনের অতি নিকটে ম্গল- | 
গিরি নামক পর্বতের উপরে নরসিংহদেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির 
বিরাজিত। পর্বতারোহণের নিমিত্তি সোপানশ্রেণী নিম্মিত আছে, মন্দির 
পথ্যস্ত সোপানের সংখ্য। প্রায় ৬০০ । | 

মন্দির মধ্যে প্রন্তরযয় পর্ধবতগাত্রে নরমিংহম্বামীর বিগ্রহ খোদিত 
রহিয়াছে । বিগ্রহের মুখমধ্যে সরবৎ ঢালিয়া ভোগ দেওয়ার প্রথা 
আনছে “জন্য ঠাকুরের নাম হইয়াছে “পানা নরসিহ স্বামী” । বিশ্বাসী 
এবং ভক্তজনের, প্রদত্ত সরবত ঠাকুর অধিক পরিমাণে গ্রহণ করেন অর্থাৎ 
যধার্থই পান করেন, কিন্তু অন্যান্যের বেলায় অষ্ল মাত্র সরবৎ ঢালিমা 
"দিলেই বিগ্রচ্ছের মুখ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। মঙ্গলগিরি ক্টেশনের ট্টেশনমা্টার 
মহাশয় ইং ১৯৩৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখযুক্ত চিঠিতে সরবৎ 
ভৌী সম্বন্ধে এই অলৌকিক কথা লিখিয়াছেন। | 
“মঙ্গলগিরির, নিশ্নভাগে অপেক্ষাকৃত আধুনিক আর একটা নরসিংহ 
মন্দির আছে। প্রতি বত্সর মা্চমাসে মেল! উপলক্ষে পানা নরসিংহ 
মন্দিরে দশ পনর হাজার যাত্রী আগমন করে। এই মন্দিরে তাঞ্জোরের | 
মহারাজা প্রদ্ড একখানি রমণীয় বহুমূল্য রত্র-খচিত পর্যন্ক বিরাজমান । 
প্রবাদ আছে, এই পগ্যস্ক গ্রীক স্য ব্যবহার করিয়াছিলেন]. 

উস (ন্রিিাতগুন্ন)। বেজোয়াদা হইতে ৭১. 


৩৬. দক্ষিণ ভারা তীরথপ্রসঙ্ 


মাইল দূরে গুণ্টীকল অভিন্ুখে বিজুকণ্ড! ( ৮1000501005 ) ষ্টেশন এবং 
ব্নিকগ্ত। হইতে ০ মাইল ঘরে মার্কাপুর রোড € 112115001 102.0 ) 
স্টেশন অবস্থিত । বিশ্তণ্ডা হইতে ৭০ মাইল দূরে এবং মার্কাপুর 
রোড হইতে ৫০ মাইল দূরে গ্রীশৈলে বিখ্যাত মল্লিকাঞ্জুন নামক 
জ্যোতিলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিছ্যমীন। যাতায়াতের ভাল রাস্ত নাই, 
পূর্বরঘাটি পর্র্বতের মধ্য দিয়া গো-যানে এই হুর্গম স্থানে যাইতে হয়। 
_ভ্ডজাচিজম্ম্‌। ভদ্রীচল নিজামরাঁজের অন্তর্গত একটা স্থান । 
বেজোয়াদ! হইতে নিজাম ষ্রেট রেলপথে (টব. 5. ৫৮.) ৭৭ মাইল দূরে 
দোর্ণাকল (10970558107, ) ষ্টেশন অবস্থিত । দোর্পাকল হইতে উক্ত 
রেলওয়ের একটা শাখা ভদ্রাচল রোড. (73059019017811210 1980 ) 
পর্যন্ত গিয়াছে (দূরত্ব ৩৪ মাইল )। ভদ্রাচল রোড হইতে ২* মাইল 
দূরে বার্দামপাহাদ্‌ (881€থ0 51750 00030800910 651020 ) নামক 
একটী সহর আছে, এই সহর গোদাবরীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত । এখানে 
পাঁরঘাটের নৌকায় গোদাবরী পার হইলেই ভত্রাচল। ভদ্রাচল রোডঞ্কতে 
বার্গাম্‌ পাহাঁদ্‌ পধ্যস্ত মোটর সাভিস আছে; ভাড়া জন প্রতি ১* আন 

ভদ্জাচলে শ্রীরামচন্দ্রের বিখ্যাত মন্দির বিদ্যমান শ্রীরামনবমীর মেল 
উপলক্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫« হাজার যাত্রী এখানে সমবেত হয়গ ' 

পঞ্চব্টী বন হইতে সীতাঁদেবী রাঁব্ণকর্তৃক অপন্ৃতা হইলে শ্রীরামচন্ত্ 
মীতীদেবীর অন্বেধণা্থে নীনাস্থানে ভ্রমণ করেন | প্রবাদ এই ষে কিনি 
নাসিক হইতে ভদ্রাচলে আগমন করিয়াছিলেন এবং এই স্থানের সন্নিকটে 
গোদাবরী পার হইয়া! দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন । 

ভদ্গাচলে শ্্রীরামচন্দ্রের মন্দির অতি সুন্দর এবং সুবুহত্, ইহার 
 চতুদ্দিকে অপেক্ষারুত “ছোট আরও ২৪টা মন্দির শোভা! পন্থুভেছে। 
তেলেগ্ড ভাষায় শ্রীরাম্দাসচবিতম্‌ *নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে 
হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজকর্খচারী রামদাসজী নিজামেরপ হুবিল হইতে 


বেজোয়াঈীর নিকটবত্তী তীর্থস্থান ৩৭. 
৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া! উক্ত দেবালয় নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই 
অপরাধে নিজাম রাম্দাসজীকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। তখপর 
শ্রীরামচন্দ্র ভক্ত রামদাসজীর ভূত্যের বেশে নিজামের নিকটে স্বয়ং . 
উপস্থিত হইয়! সমস্ত টাকা পরিশোধ করেন । নিজাম এই অলৌকিক 
ঘটন| হইতে রামদাসজীর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া ত্াহীকে তৎক্ষণা. . 
মুক্তি দান করেন৷ ভদ্রাচলের মন্দিরে ভক্ত রামদাসজীর একখান! ছবি 
এখনও রক্ষিত আছে । 

আস্থন সকলে মিলিয়৷ এক বার ভক্ত রামদাসজীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 
করি, আর এই কলিকালেও করুণাময় ভগবান্‌ ভক্তের প্রতি কিরূপ : 
রুপা প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্থরূপ ভন্দাচলের 
শ্্রীরামসীতামন্দির স্মরণ করিতে করিতে জীবন্ত বিশ্বাসে অঙ্গ 
প্রাণিত হইরা ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্রকে বন্দনা করি এবং তীহাঁর নামি- 
গান করি 


-শ... নমস্তে রাম রাজেন্দ্র নমঃ সীতামনোরম। 
নমন্তে চণ্ডকোদপ্ড নমস্তে ভক্তবৎসল ॥ 
* নমঃ সীতাপতে রাম নমঃ কারুণিকোত্তম | 
" রাবণারে নমস্তভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ 
মাতা পিতা! তথা ভ্রাত। ত্বমেব রঘুবল্পভ | 
সর্ব্বষাং ত্বং পরং রহ ত্ন্ম়ং সর্ববমেবহি। 
ত্ক্ষরং পরং জ্যোতিস্মেব পুরুষোত্তম । 
ত্বমেব তারকং ব্রহ্ম ত্বত্তোহন্যানৈৰ কিঞ্চন॥ 
শান্তং স্ববগতং সুক্ষং পরং ব্রহ্ম সনাতিনম্‌। 
& পর্জীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্‌ ॥ 


টি 


৩৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


গান। 


রাম নাম গাঁওরে বনের পাখী । 

প্রাণভ'রে আয় রাম ব'লে ডাকি ॥ 

রাম নাম গাঁওরে বীণে, নামের গুণে ভাসে শিলে, 
রাম নাম গেয়েছিল, বনের ঘত বানর মিলে, 
গুহক প্রেমের ভরে নাম গেয়েছে, 

পেয়েছে নীলকমল-আখি । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


মাদ্রাজ নগর ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান । 


_ মাত্রা অঞ্চলে ও সমীপবত্তী স্থানে নিক্নোক্ত তীর্থসকল বিদ্যমান । 
ইহাদের মধ্যে কাক্ষী, বালাজী, পক্ষীতীর্ঘ, যহাবলিপুরম্‌ পরার 
এবং কালহস্তী সর্ববাঁপেক্ষা প্রসিদ্ধ £_ 

(১) মাত্রা (২) কাক্ষী (শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ঞুকাঞ্চী ) 

(৩) তিরুপতি-তিরুমলয় (বালাজী ) 

(৪) তিরুকালিকুণ্ডম্‌ ( পক্ষীতীর্থ বা পঞ্চতীর্থ ) 

(৫) মহাবলিপুরম্‌ (সপ্তমন্দির) (৬) প্রীপেরাম্ৃছর 

(৭) কালিহস্তী (৮) চিত্র (৯) সিদ্ধোট (সিদ্ধবট) 

(১০) নন্দলুর (১১) পত্তুর (১২) তিরুত্তানি 

(১৩) ত্রিবেলোর (১৪) শোঁলিঙ্গার (১৫) পক্দেরি 

(১৬) তিরুবত্তিমুর (১৭) বাগালুর। 


মাদ্রাজ নগর ও তংসন্লিহিত তীর্থস্থান ৩৯ 


ধাহাঁরা এই সকল তীর্থস্থান দর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাহারা প্রথমেই 
মাদ্রাজ গমন করত ইচ্ছানসারে ক্রমশঃ অন্যান্ত স্থানে যাইতে পারিবেন । 
অথবা মাল্রাজ গমনের পূর্বেই গুছুর (298৫) জংশনে গাড়ী বদ্লাইয়। 
রেণিগ্ুপ্টাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। পথে কালহন্তী স্টেশনের নিকটে 
বিখ্যাত বাযুলিঙ্গ মহাদেব দর্শন করত তিরুপতি ইষ্ট, স্টেশনে অবতরণ 
পূর্বক বালাজী দর্শন করিবেন । অতঃপর চিত্তুর, নন্দলুর ও সিদ্ধবট দর্শন 
করিয়া মাদ্রাজের দিকে অগ্রসর হইবেন । 
ক্মাভ্রাজ লগল্ | মা প্রদেশের পরান নগর বা রাজধানীর 
নাম মাজাঁজ। এই. নগর করমগ্ডল উপকূলে অবস্থিত এবং বঙ্গোপসাগরের এ 
ধারে ধারে প্রায় ৯ মাইল বিস্তৃত। কলিকাতা হইতে মান্রাজের দুরত্ব 


১০৩২ মাইল। মাদ্রাজ প্রদেশের প্রধান শাসনকর্তী (0০60001) - 


মন্ত্রিপরিষদের সভ্যগণ এবং অন্যান্য উচ্চ রাজকর্শচারিগণ শীতকালে 
মাক্রাজ নগরে বাস করত রাজকাধ্য পরিচালন! করেন। মাব্রাজ নগর . 
ন্দিকাত। ও বোম্বাই অপেক্ষা, ছোট, কিন্তু ভারতের অন্য সকল নগর 
অপেক্ষা বড় । এই সহর প্রসিদ্ধ তীর্ঘস্থান না হইলেও এখানে ছুট 
খ্যাতনামা দেবালয় আঁছে, পার্থসারথির মন্দির এবং ঈশ্বর স্বামীর মন্দির 

ঘেক্উরমিতে বর্ভযান মাদ্রাজ নগর অবস্থিত, তাহা ইং ১৬৩৯ সালে. 
ইষ্ট ইত্ডিযা কোম্পানী দর্ঘণলা বেঙ্কাত্রি নামক এক ব্যক্তি হইতে বিজয়নগর 
*রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির রাজার অনুমোঁদনক্রমে ক্রয় করিয়াছিলেন ৷ ভূমি- 
* ক্রয়ের অব্যবহিতপরেই কোম্পানী এইস্থানে একটা ছোট দুর্গ এবং একটা 
কারখাঁন। নির্মাণ করিয়াছিলেন । উক্ত বেস্কাত্রির পিতা চিন্নাপ্লার নাম 
অন্থসারে স্থানীয় লোকেরা অগ্যাপি মান্দরাজ নগরকে চিনাপত্তন নামে 
অস্তভ্িহিত করিয়। থাকে । | 

দনসিলাত্যর দুইটা প্রসিদ্ধ রেলপথ (5৭৫, [২ এবং 51. 2২9.) 
মাদ্রাজ্ঞনসনীও মানা বীচ্‌ ( 1190155 7559) ষ্টেশনে পরস্পর - 


৪০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


সংযুক্ত হ । মাদ্রাজ নগরে প্রথমোক্ত রেলপথের বড় ষ্টেশন মাদ্রাজ 
সেপ্টল (1150185 (2100191) এবং শেষোক্ত রেলপথের বড় ষ্টেশন 
মান্রাজ এগমোর্‌। এস্‌. আই. রেলওয়ের আরও চারিটা ষ্টেশন মাদ্রাজ 
মহরের মধ্যে অবস্থিত (পার্ক, ফোট, চেখপাট ও কোদাস্বাকাম্‌)। 
মাত্রাজ পার্ক ষ্টেশন মান্রাজ সেন্টাল স্টেশনের নিকটবর্তী । এই ছুইটা 
ষ্টেশন সহরের মধ্যস্থলে ঈষৎ পশ্চিমভাগে অবস্থিত । 

মাতা সেনটান ঠেশনের নিকটে রাজা শ্তর রামন্বামী মুলিযারের র 
একটা ধন্মশালা আছে। এখানে সকলেই বিনা ভাড়ায় বাস করিতে 
পারেন; কিন্ত ধাহাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিবে না, তীহারা বহিদ্দিকে 
বারান্দায় স্থান পাইবেন, সঙ্গে স্রীলোক থাকিলে অভ্যন্তরস্থ গৃহে বাস করিবার 
বা সঙ্গী জুব্যাদি ঘরে রাখিবার অধিকার পাইবেন । আধ মাইল দূরে 
যুক্ত পরমানন্দ্দীস ছোট দাসের একটা ঠাকুর বাটী আছে ।, এখানে 
নিরামিষভোজী হিন্দুমাত্রেই বাস করিতে পারেন, অবশ্ত সকলকেই ঠাকুর 
বাড়ীর নিয়ম পালন করিতে হইবে, যথা, ছত্রের প্রাঙ্গণে দেবমন্দিঞ্চের 
সম্মুথে চশ্ম পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং ছত্রমধ্যে গাড়ীওয়ালা এবং "মজুর 
প্রভৃতির প্রবেশ নিষিদ্ধ । উক্ত ধর্মশাল| ও ছত্র ভিন্ন অন্তান্ত ছত্র ( যেমন 
বেস্কটগিরি রাজার ছত্র) এবং হোটেলও মান্রাজে আছে । * 

মাদ্রাজে বৈছ্যতিক ভ্রামগাড়ী আছে এবং মোটর গাড়ী, ঝটকা 
প্রস্থীতিরও অভাব নাই । সহরের মধ্য দিয়! উত্তর দক্ষিণে বাকিংহামু খাল 
(০৪081) এবং পূর্বপশ্চিমে কুম (০০০৪ ) নামক একটী নদী বিদ্যমান | 
_ নগরের প্রধান রাজপথের নাম মাউন্ট রোভ্‌ (11046 7২০৪৭) । 
ঃ মাাজ নগরের মধ্যভাগে সমুদ্রের ধারে ধারে ছুই মাইল বিস্তৃত একট! 
অপেক্ষাকৃত অল্প জনাকীপ স্থান আছে, এখানেই সেপ্ট জজ জর্জ দুর্গঞ্জলাট 
সাহেবের বাড়ী, চেপাঁক রাজবাড়ী, গবর্ণমেন্ট অফিস, মাকরান্ধ বিশ্ববিদ্যালয় 
এবং প্রেসিডেলী কলেজ ইত্যাদি অবসথত। এই সথাটির গী চেগারি 


মাদ্রাজ নগর ও তৎসমিহিত তীর্থস্থান ৪১. 


ও পেরাম্ধুর প্রভৃতি স্থান এবং উত্তরে ও. দক্ষিণে জনাকীর্ণ সহর। 
উত্তরে জজ টাউন (050155 1:০৮) ) সমুদ্রের উপকূলে ১| মাইল 
বিস্তৃত, দক্ষিণে টিপ্রিকেন্‌, মাইলাপুর প্রভৃতি স্থান 1 ভর্জ টাউনে 
হাইকোট? আইন বিগ্ালয় (.8%৮ 0০11526), ব্যাঙ্ক, বন্দর এবং ডক, 
বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের অফিস ইত্যাদি রহিয়াছে। ডকের নিকটস্থ 
মাদ্রাজ বীচ ষ্টেশন হইতে জাহাজের যাত্রিগণ যাতাক্সাত করেন। 
পেরাম্বরে বড় বড় কাপড়ের কল আছে। সেপ্ট জর ছুর্গ হইতে 
অনতিদুরে মান্দ্াজ ফোর্ট ষ্ট্রেশন। টিপ্রিকেন্, মাইলাপুর প্রভৃতির 
দক্ষিণে এগ্মোরু, চেৎপাটও আদিয়ার প্রভৃতি স্থানে সাহেবদের বাড়ী 
এই স্থানের প্রত্যেক বাড়ীতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ এবং উদ্যান শোভা পাইতেছে। 

মাদ্রাজ নগরে নিম্মলিখিত স্থানগুলি দর্শনযোগ্য ₹_ মা 

(১) গিপল্স্‌ পার্ক (90101525 70811) | এই পার্ক প্রায় ৩৫০ বিঘা, 
ব্যাগী, ইহার মধ্যে €টা হ্রদ বিদ্যমান । মুর মার্কেট, ভিক্টোরিয়া হল্‌ এবং 
দিত্রাজ কর্পোরেশন অফিস ইহার মধ্যে অবস্থিত । 

(২) সমুদ্রতীরস্থ ম্যারিণায় মাছের ঘর ($00211000) | এখানে 
নানাপ্রকার অদ্ভুত রকমের মস্ত রক্ষিত আছে । 
(৩) * হাইকোট? বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি |: 

(৪) মাদ্রাজ মানমন্দির (09962:075) । 
*. (৫) সেপ্ট জর্জ ছুর্গ, (৬) মান্রীজের বিখ্যাত পোতাশরর (7787109:)। 
*. (৭) লাট সাহেবের বাড়ী, (৮) আজবখানা (1155৩58) | 

(৯) পার্থসারথির মন্দির ও ঈশ্বরস্বামীর মন্দির | 

(১০) সেপ্ট জর্জের ক্যাখিড্রাল ও সেন্ট য্যাণ্ডজ গিজা ৷ 

গাহুলান্রম্িল্প আন্দিল্র ॥ এই দেবালয় মাদ্রাজের দক্ষিণ 
ভাগে টিপ্রিকেস্‌ নামুক স্থানেঅবস্থিত। দেবালয় উচ্চপ্রাচীরবেষ্টিত, .. 
বৃহৎ এ র্টনর্র্খাে একটী সোণার তালগাছ (গকুড়ন্তস্ত ) শোভা 


৪২ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


পাইতেছে। ঠাকুর এ্বর্যশালী, সেবাপূজার স্থব্যবস্থা আছে। মন্দিরে 
শরীরুষ্ণবলরামের মৃদ্ঠি বিরাজমান । অদূরে লক্্ীদেবী এবং অন্যান্ত দেবযৃদ্তিও 
 'আছে। দেবালয়ের সম্মুখে একটী সরোবর বিষ্যমাঁন, ইহার নীম তিরু- 
ইল্লিকেনি বা কুমুদসরোবর ( তিরু-. শ্রী, ইল্ি -কুমুদ, কেনি - সরোবর )। 
কথিত আছে, টিগপ্রিকেন পূর্বে বৃদ্দাবণ্য নামে পরিচিত ছিল, এক্ষণে উক্ত 
সরোবরের নাম অন্সারেই তিরুইল্লিকেনি বা ত্রিপ্রিকেইন্‌। 

শ্রীকৃষ্ণ কুকুক্ষেত্রযুদ্ধে পার্থ অর্থাৎ অঞ্জনের সারথি হইয়াছিলেন । 
এই জন প্রীরফের একটী নাম পার্থসারথি। এই নামাহ্ুসারেই উত্ত 


_ দেবালয় পার্থসারথির মন্দির নামে পরিচিত | 


_. পার্থসারথি পার্থকে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, 
_ €সই অমূল্য গীতার উপদেশ আমর! আজ কাল ভুলিয়া গিয়াছি। এই 
জন্য ভারতবাসীর মধ্যে কন্মবীরের সংখ্যা এখন অল্প। পাশ্চাত্য 
জাতীয়েরাই আধুনিক যুগে কর্ধববীর। কলিকাতার ন্তায় মাব্রাজনগরও 
_ ইংরেজের কর্কুশলতার সাক্ষ্য দিতেছে। ইষ্ট ইত্ডিয়া কোষ্সাদী 
. উন্্রগিপরিরাজের অন্থমৌদনক্রমে সমূজ্তীরে যে ভূখণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, 
তাহাই ইংরেজেরা কালক্রমে একটী সমৃদ্ধিশালী 'নগরে পরিণত 
করিয়াছেন । এই স্থানে ইংরেজের কারখানা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৈ 
ক্ষন দুর্গ নিশম্মিত হইয়াছিল, তাহা পরবর্তীকালে বৃহৎ সেন্ট জর্জ ভুর্গে 
পরিণত হইয়াছে এবং এই ছুর্গের সৈম্তসাহায্যেই ইংরেজ সেনাঁপস্ডি 
 আীরপত্তনে টিপু জ্লতানকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিশাত্যে ইংরেজের 
বিজয়পতাঁকা উজ্ডীয়মান করিয়াছেন। 

ইংরেজ জাতির কর্দযোগের সুরত মাত্াজনগরে বিরাজমান হই 
পার্থারথি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে তিনি কেবলর্ধার্থের 
সারথি নহেন, ধনে যে কের্ু তাং তে গাছে 
তিনি সেই নারখি। ীভূগবান্‌ যেন টি বুনিতেছেন 





জা নগর ও তৎসনিহি তীর্থস্থান ৪৩ 


“আমি কেবল ভারতের নহি, আমি জগতের । যুগে যুগে দেশে দেশে সকল 
কর্মঘোগীরই আমি সারথি” । ইংরেজজাতি.অস্ততঃ আংশিকভাঁবে পার্থ- 
দারথির উপদেশ পালন করিষাছেন। শ্রীভগবান্‌ অজ্জনকে বলিয়াছিলেন, 
(১) কন্ম কর অর্থাৎ স্বধন্সানুষ্ঠান কর, (২), নিষ্ষীমভাবে অর্থাৎ 
কর্তব্যবৃদ্ধিতে কম কর।  পাশ্চাত্যজাতিরা এই ভারতীয় সাঁধনাতত্বের 
সার উপদেশ কিয়ৎপরিমাঁণে (অস্ততঃ ইহার গ্রথম অংশ) গ্রহণ করিয়াছেন । 
কিন্তু ুর্ভাগ্যহ্ুমে আমর! এখন কেবল গীতার ব্যাখ্যা ও টাকা লইয়া ব্যস্ত; 
কিন্তু গীতোক্ত কম্মযৌগের সহিত আমাঁদের জীবনের সম্বন্ধ অতি অল্প । 
আমরা প্রায়শঃ তামসিকভাবাপন্ন হইয়া নৈষবন্ধ্য অবলম্বন করিয়া থাঁকি। 
অনধিকারী হইয়া আমরা উচ্চ জ্ঞানযোগের ও উচ্চ ভক্তিষোগের 
তীব্রজোতে হাবুডুবু খাইতেছি ; কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের 
মূল ভিত্তি কন্মযোগে আমাদের অবহেলা । হে পার্থসারথি ! তুমি কপ 
করিয়া আর এক বার ভারতের অভিমুখে ফিরিয়া ঈাড়ীওঞ*, আর 
ক বার মোহনিদ্রাতিভূত ভারতবাসীকে, বিশেষত: বঙ্গবাসীকে, কর্্মযোগে 
্রবৃদ্ধ কর ।.. 

আহ এক বার সকলে নিজ নিজ হানে রীরীপা্তারধির বিশবরপ ধ্যান 
পূর্বক র্গাদিবন্দিত প্রীপাদপন্স বন্দনা করি এবং তৎসমীপে হিশুজাতির . 
এবং 'ুরতবানীর কল্যাণ কামন। করি 2 .. 
*  ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ- 
] _ স্বমস্থয বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেস্তাসি বেঞ্চ পরঞ্চ ধাম 

| যা তং বিশ্বসনন্তরূপ ॥ 


* মাদ্রাজে, রি পশ্চাতে রাখিয়! সমুদ্রের তে ক্াধিযা সমুহের অভিসুখে 


গাবুমান্ললহিসাছেন' 








রম 





৪8 _ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 
" বায়ুর্যমোহগ্রির্বরুণঃ শশাহ্কঃ 
প্রজাপতিস্ত্ং প্রপিতামহশ্ড । 
নমে ন্মস্তেহস্ত্র সহজকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমস্তে | 
নমঃ পুরস্তাদথ পুষ্ঠতস্তে 
নমোহস্ত তে সর্ববত এব সর্বব। 
অনস্তবীধ্যামিতবিক্রমস্ত্ব 
সর্ববং সমাপ্জোষি ততোহসি সর্ববঃ ॥ 


গান্থভীপ্পুলর | মাদ্রাজ হইতে কাঞ্ধীপুর € 00155561810 ) 
বা কাঞ্চী যাতায়াতের দুইটী পথ আছে £--(১) আর্কোণাঁম্‌ দিয়া, 
(২) চিংলিপুট দিয়া । আর্কোৌণাম্‌ এম, এস্‌. এম্‌. রেলপথের একটা বড় 
: জংশন স্টেশন, মাত্রাজ সেপ্টাল ষ্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব ৪৩ মাইল! 
আর্কোণাম্‌ হইতে এস্‌. আই. রেলপথে কাঞ্চী যাইতে হইবে (দৃরত্ 
মাইল)। দ্বিতীয় পথে (মাদ্রাজ এগৃমোর ষ্টেশন হইতে এস্‌. আই. 
রেলপথে চিত্লিপুট দিয়। ) কাঞ্ধীর 'দূরত্ব ৫৭ মাইল । 

কাঞ্ধীসহর ছুই অংশে বিভক্ত ।. যে অংশ বড়, ভাহার নাম 
শিবকাঞ্ধী (8151 00739658180 ) ছোট অংশের নাম বিষুকাঞ্চী 
(1.109 05010196%2157) ) 1 শিবকাঞ্ধী ও বিষ্ুকাঞ্ষী এই উফ 
স্থানেই যাত্রীদ্িগের বাসোপযোগী ছত্র আছে $ কিন্তু অধিকাংশ দেবালয় 
শিবকাঁঞ্ধীতে অবস্থিত, এই নিমিভ্ভ যাঁতীরা প্রায়ই শিবকাঁঞ্চীতে বাস 
করেন। কাক্ধীস্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে শিবকাঞ্ধীতে একট! 
_'গুজরাটি ধর্মশাল! আছে। ধর্শশালার বাড়ীটা দোতলা, যার্ধত্রগণ 
_ বিনাভাড়ায় নিম্নতলের গৃহে বাস ঝর্ধেতে সস্ঘুন। ঈদাতলায় ঢুই 
তিনটি উৎক্কষ্ট ঘর আছে। এই ঘর কযেক্টার জী: দিনঞতি ১২ 






মাদ্রাজ নগর ও তৎসন্গিহিত তীর্থস্থান ৪৫. 


টাক।। " ধর্মশালার কর্মচারী বলিলেন, ধর্মশালার ব্যয়নির্ব্বাহার্থই আজ 
কাল দোতলার, ঘরগুলি ঘাত্রীদিগকে ভাড়া দেওয়া, হয়। ধর্্মশালার 
পাইখান। আছে, কিন্ত অন্ততঃ পুরুষদিগের পক্ষে শৌচের জন্য পাইখানা 
অপেক্ষ। নিকটস্থ মাঠই ভাল । কাঁঞ্চীতে কলের জলের সব্যবস্থা আছে । 

কাক্ষীপুর প্রাচীনকালে চোলরাজ্যের রাজধানী, ছিল। ইহা একটা 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অযোধ্যা, মথুরা, মায়া (হরিদ্বার ), কাশী, কারী, 
অবস্তী (উজ্জ়িনী), দ্বারবতী (দ্বারক!), ভারতবর্ষের এই সাতটা নগর 
মোগ্ষদাঁয়িকা-পুরী নামে শাস্ত্রে খ্যাত আছে। জন্তব হইলে হিন্দুমাত্রেরই 
'কাক্ষীপুরট দর্শন করা কর্তব্য। প্রবলপরাক্রাস্ত বিজয়নগর সম্রাট আধুনিক . 
যুগের হিন্দুরাজটুড়ামণি স্বধর্মনিষ্ঠ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রাও দাক্ষিণাত্যে 
বছুসংখ্যক সুবুহৎ দেবমন্দির নিশ্দীণ করিয়াছিলেন । কাঁঞ্ধীর কয়েকটা 
দেবালর ( অন্ততঃ ইহাদের পুননিশ্মীণ ), বিশেষতঃ একাশ্নাথমন্দিরের 
সুন্দর গোঁপুরটী, তীহারই কীতিন্তস্ত। 
* অস্পিহ্ব্কীর্তী। শিবকাঞ্ধীতে যে সকল প্রধান দেবালয় ও 
_ সরোবর আছে, তত্সমুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্সে প্রদত্ত হইল £-_ 

(১) সর্বতীর্ঘ সরোবর । পূর্বেবোক্ত গুজরাটি ধর্মশাল। হইতে অল্প দুরে 
“সর্বতীথ” নামক সরোররে যাত্রীরা সানতর্পণাদি করিয়া থাকেন। 

(২) একাত্নাথ বা একাশত্রেশখ্বর শিবের মন্দির । এই স্থুবৃহৎ্ মন্দির 
ল্হুকারুকাধ্য শোভিত, অল্পদিন পূর্বের মাঁছুরার নিকটস্থ নাউটকোটি গ্রামের 
*কোন চেটা (শ্রেঠী) কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দিরের জীর্ণসংস্কার 
করাইরাছেন। মন্দিরের- চতুদ্দিকস্থ পরিক্রমাপথে অসংখ্য শিবলিন্গ, 
লম্জ্ীদেবী এবং অন্তান্ত দেবদেবীর মৃদ্তি বিরাজমান । মন্দিরের নিকটে . 
শিবগস্! নামক কুণ বিদ্যমান | দেবালয়ের প্রাঙ্গণে একটা বৃহৎ কয়েক শত 
বৎসর প্র চীন ন্মামবৃক্ষ-2লস্থাইতেছে। পুরাণে উক্ত আছে, মহাদেব 
| বঙ্গিয়াছেন : কারা শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর, এমন কি কাশী অপেক্ষাও শে | 


৪৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


এবং সমস্ত শান্ত্রকে আত্রবক্ষরূপে রাখিয়! যহাদেব নিজেও লিঙ্গরূপে একাম- 
কাননে বাস করেন। স্থানীয় পাণ্ডার! বলিলেন, এই আমগাছের চারিটি 
শাখায় মিষ্ট, অগ্, কটু ও তিক্ত এই চারি- প্রকার স্বাদ বিশিষ্ট আম 
_ ফলিয়া থাকে ; পূর্বে প্রত্যহ একটী পক আম পাওয়! যাইত এবং 
তাহা ভোগে লাগিত। কথিত আছে, একদা মহাদেব কোন কারণে ক্রুদ্ধ 
হইয়া পার্ধতীদেবীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন ; কিন্তু দেবীর অনগনয়ে 
প্রসন্ন হইয়া! বলেন যে কাঁঞ্চীনগরে ৬ মাস তপস্যা করিলে দেবী পুনর্বার 
মহাদেবকে লাভ করিবেন। উক্ত আত্মবৃক্ষতলে পার্ধতী দেবীর তপস্যার * 
ফলে একামেশ্বর লিঙ্গ প্রকট হইয়াছিলেন ! এই ঘটনার স্মরণার্থে 
প্রতি এপ্রিল মাসে ১৫ দ্রিন ব্যাপী উৎসব হয়, উৎ দশম দিনে 
হরপার্বতীর মিলন হয়, এ দিন রাত্রিতে কামাখ্যাদেবীর্ঝ স্থসজ্জিত উৎসব-' 
মৃণ্তি একাশ্রনাথের উৎ্সবযৃদ্তির পার্খে একই প্রকোষ্টে স্থাপিত হয় । 

যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে ১০৮টী বিপত্র দ্বারা এবং কল! নারিকেল 
প্রভৃতি পুজোপহার সহকারে  একাত্রেশ্বর মহাদেবের অর্চন! রাইন, 
. পারেন ।  অর্চন! ও কপুরারতির দক্ষিণা ।৫ আনা । 
| একাশ্নাথলিঙ্গ কাহারও কাহারও মতে “ক্ষিতিলিঙ্গ” অর্থাৎ 
_ দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত পঞ্চলিজেরঙ্গ অন্যতম লিঙ্গ । আবার কেহ কেহ 
বলেন, তিরুভাল্লুরের “ত্যাগরাজন্বামী” নামক শিবলি্গই কষিতিলিগ। 
সে যাহাই হউক, একাত্্নাথলি দাক্ষিশাত্যের মধ্যে, রামেশ্বরদেবের . 
পরেই, শ্রেষ্ঠ শিবলিক্গ ৷ 

শিবকাঞ্ধীতে শুনিলাম মকর (দি শরাচাথ) মানব 


* ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্বোম এই পঞ্চ মহাভূতের নামানুসারে পঞ্চলিঙ্ বিদ্বমান। 
জীরঙ্গমের জমুকেশ্বর মন্দিরে অপ.লিল, তিরখান্নামলয়ে তেজোলিঙ্গ, সি 


লিঙ্গ এবং চিদম্ছরে ব্যোমলিল বিরাঁজিত | পে নই চতিযুত্তীয়ে 
নম$৮, প্জলমু্তয়ে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চলিঙ্গপূজার বিধান 
টা | 
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লীলাসংবরণের কিছু কাল পূর্ব্বে একাম্রনাথমন্দিরে বাস করিয়াছিলেন 
এবং একাত্রনাথ ও কামাখ্যা দেবীর সেব। করিয়াছিলেন | | 
শঙ্করাবতার শ্রীশস্করাচাধ্য পূজিত একাত্নাথন্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইয়। ভক্তগণ এক বার যদি শিবাষ্টক স্তোত্রটী পাঠ করিতে করিতে 
কল্যাণের কল্পতরুত্বরপ ভগবান্‌ শঙ্করের চরণে ভক্তির অখ্য দান 
করেন, তবে হৃদয়ের মাঝে নিম্মল আনন্দের স্পন্দন অনুভব করিবেন 
সন্দেহ নাই (গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় স্তোত্রটীর কিয়দংশমাত্র নিয়ে 
প্রদত্ত হইল ) £-- 
শ্পিলানউক্ক-স্ভোত্রম্ম্‌। 
প্রভূমীশমনীশমশেষগ্ডণং 
গুণহীনমহীশ-গরলাভরণম্‌ 
রণনিজ্জিতছর্জয়দৈত্যপুরং 
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
গিরিরাজস্ৃতান্বিতবামতন্থুং 
তন্ুনিন্দিতরাজিতকোটিবিধুং | 
"বিধিবিষণুশিরোধূত পাদযুগং 
_. প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌। 
শশলাঞ্িতরিতসন্মুকুটং 
কটিলম্ঘিতন্ুন্দরকৃত্তিপটম্‌। 
স্থরশৈবলিনীকৃতপুতজটং | 
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ * 
"২ নয়নৃত্রয়ভূ ঠচারুমুখম্‌। ূ 
"১৯ মুগ্চ ্পরাজি তকোটিবিধুং। 


গ্ 


৪৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


বিধুখগ্ুবিখণ্ডিতভালতটং 

প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্‌ ॥ 
অনাথং সুদীনং বিভুবিশ্বনাথ 

পুনর্জন্মুঃখাৎ পরিত্রাহি শন্তে! 
ভজতোইখিলছুঃখসমূহহরং 

প্রণমামি শিবং শিবকলপতরুম্‌॥ 

(৩) কাঁমাখ্যা (বা কামাক্ষী) দেবীর মন্দির । একাসত্েশ্বর মন্দির 
হইতে কিঞ্চিৎ দূরে কামাখ্য। দেবীর মন্দির বিরাজিত। দেবালয়মন্তে 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান, চতুপ্দিকে উচ্চ প্রাচীর | প্রত্যেক দ্রিকে একট 
উচ্চ গোপুর (তোরণ) শোভা পাইতেছে। প্রাঙ্গে শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্যের 
সমাধির উপরে মৃত্তি বিদ্যমান । মুল মন্দিরে দেবীর আ'নন্দম্য়ী তি দ" দর্শনে 
সকলেই প্রসন্ন হইবেন | 

ম| আনন্দমঘ়ি! আঁনন্দময়ীর সন্তান হইয়াও আমরা এত নিরানন্দ . 
কেন? তোর আদন্দকানন ভারতভূমি আজ রোগশোকে ছুঃখদৈহে 
নিপীড়িত কেন? সন্তানের অশ্রজলে কি তোর দয়! হয় না দা? 
তোর এই লীলার রহস্ত কি? আমর! সামান্ত জীব, তোর লীলার 
গুঢ রহস্ত বুঝিবার সামর্থ্য আমাদের কোথায়? ভক্তের বিপদের 
মধ্যেই তোরি যথার্থ ুপা অন্নুভব করেন, তোর অভয়ব্রদরূপ দর্শন করেন । 
এই জন্যই কোন কোন ভক্ত বিপদকেই বরণ করিয়া থাকেন । ুস্তীদেবীর 
হ্যার শ্রীমৎরাঘানগজাচার্ধ্যও ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন-_ 

বিপদঃ সন্ত নঃ শশ্বৎ তত্র তত্র জগদগুরো 
ভবতেো দর্শনং যৎ স্তাৎ অপুনর্ভবদর্শনম্‌ 


জন্ৈশ্বর্ধ্যশ্রুতশ্রীভিরে 
নৈবাহৃত্যভিধাতুং রিনি 


মাদ্রাজ নগর, ও তংসন্নিহিত তীর্থস্থান ৪৯ 


অর্থ £হে জগদ্প্তরৌ 1 আমাদের সর্ধবদ৷ বিপদ হউক, কারণ 
বিপদেই তোমার দর্শন 'লাভ হয়, আর তোমার দর্শন হইলেই পুনজন্ম 
হয় না। আভিজাত্য, এশ্বধ্য, বিষ্চা বা রূপ লাভ. করিয়। যাহারা! আপনা- 
দিগকে গৌরবান্িত মনে করে, তাহারা তোমার নাম গ্রহণে অধিকারী 
নহে, কারণ কেবল অকিঞ্চন ব্যক্তিই তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। 
মা! তোর ভক্ত রামপ্রসাদও ছুঃখে ভীত না হইয়া বরঞ্চ দুঃখের 
বড়াই করিয়াছিল £ -২ 
আমি কি, ছুখেরে ডরাই | 
ভবে দাও ছুথ মা আর কত ত 
আগে পাছে ছুখ চলে মা যদি কোন খানে যাই । 
তখন ছুখের বোস মাথায় নিয়ে ছুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই ॥ 
বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই । 
আমি এমন বিষের রুমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই ॥ 
* »গ্রসাদ বলে ব্রহ্ম, বোঝ! নাবাও ক্ষণেক জিরাই । 
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ধ করে আমি করি ছুখের বড়াই ॥ 
শুনিয়াছি অনস্তই আনন্দ, অল্পে স্থখ নাই ( প্নাল্লে হথমন্তি, 
 ভূমৈৰ স্থুখং” )১; তবে ত অনন্তছঃখও আনন্দই । ধাহাদের সাহস আছে, 
আহ্বন এক বার যাকে বলা যাঁউক, মা অনন্তস্বর্ূপিণি ! যদি অনস্তস্থথ- 
রূপে দেখা না দাও, তবে অনন্তছ্ঃখরূপেই যেন দেখা পাই । 
” মা! তোর ভক্ত যদি সুখ ব'লে ছুঃখ চায়, তবে তুই তাঁকে দুঃখ 
বলে সুখ দিয়ে খাকিল। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন £__ 
আম সংলারে ঘন দিয়েছি, 
সপ)... তুমি আপনি সে মন নিয়েছ। 
ই আমি-স্প ২৩ দুখ চেয়েছিন্, 
২ ভু চি ( ছুখ বলে স্থ দিয়েছ [ 


৫০ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘথপ্রসঙ্গ 
( দর করে ), (ছুখ দিলে আমা দয়া করে ), 
সদয় যাহার শতখানে ছিল, শত স্বার্থের সাধনে । 
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে, বাঁধিলে ভক্তি-বীধনে ॥ 
কিন্ত মা! আমাদের যে ভক্তি নাই, বিশ্বীস নাই, শক্তি নাই । 
শক্তি পূজার তন্ত্র মন্ত্র কিছুই জানি না। আমাদের কেবল এই ভরসা, 
কুপুক্র অনেক হয়, কিন্তু কুমাতা৷ কখনই হয় না। 
জগন্মাতমণতস্তব চরণসেবা ন রচিতা। 
নবা দত্বং দেবি দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়।। 
তথাপি ত্বং স্পেহং ময়ি নিরুপমং ষং প্রকুরুষে 
কুপুজো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ 
শ্রীমৎংশঙ্করাচাধ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নির্বেদন করি 
আপৎন্থ মগ্নঃ স্মরণং ত্দীয়ং 
করোমি ছুর্গে করুণার্ণবেশি | 
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েখাঃ 
ক্ষুধাতৃষাত্তী জননীং স্মরস্তি ॥ 
জগদন্য (বিচিত্রমত্র কিং ব 
পরিপুর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি | 
অপরাধপর্ম্পরাবুতং 
নহি মাতা সমুপেক্ষতে স্ৃতম্‌। 
মৎসমঃ পাঁতকী নাস্তি পাপন্ী তৎসম! নহি । 
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥ 


(৪) বামনদেবের মন্দির | | নর সুতি একট 
রত দলে জাবালের বামনা / 
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মাদ্রাজ নগর ও তৎসম্সিহিত তীর্থস্থান ৫১ 


একাত্রনাথ, কামাখ্যাদেবী ও বামনদেবের মন্দির ব্যতীত আরও 
কয়েকটী দেবালয় এখানে আছে, যথা, কৈলাসনাথ, বৈকুঠনাথ ও পেরুমল 
বিষ্ণুর মন্দির । কাঞ্ষীতে একটা শঙ্করমঠও আছে। | 

ন্বিজ্ুও স্গাহ্থভী | শিব কাকী হইতে ৩ মাইল দুরে বিষণ কাঞ্ধী 
অবস্থিত। উভয় কাক্ষীর পাগ্ডাও পৃথক্‌ পৃথক বিষ্ণু কা্ষীর স্থবৃহৎ 
দেবালয়ে শশ্রীবরদরাজ নামক প্রাচীন বিষ্ণুবিগ্রহ বিরাজমান । দীর্ঘকাল 
যাবৎ তপস্তা ও হোম করিয়া ব্রদ্ধা! এই স্থানে ভগবান্‌ বিষ্ণুর দর্শন পাইয়া: 
ছিলেন। অজ্ঞাগ্রি হইতে চতুভুজমৃষ্তিতে প্রকট হইয়া ব্রঙ্গাকে বর দান 
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ভগবান্‌ এখানে বরদরাজ নামে খ্যাত হইয়াছেন । 
__ দেবালয়ে প্রবেশ করিলেই কোটিভীর্ঘ নামক সরোবর নযপণে 
পতিত হয়। যাত্রিগণ এই সরোবরে স্ানতর্পণাদি করিয়া থাকেন । 
দেবালয়প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ সভামগ্ডপ বিরাজমান, তক্মধো কাকুক্লাধ্য- 
খচিত শতসংখ্যক প্রস্তরস্তস্ত শোভা পাইভেছে। এক একটা স্থবৃহৎ প্রস্তর- 
খগুযুধ্যে নান! দেবদেবীর মৃত্ঠি খোদিত করিয়া বহুপরিশ্রমে একং 
বুব্যয়ে উক্ত সভামণ্ডপের এক একটা সতত প্রস্তত করা হইয়াছে'। 
উৎসব উপলক্ষে ভগবান্‌ শ্রীত্রীবরদরাজের উৎসবষ্ি ্রীপ্রীলম্দীদেবীর ্‌ 
উতসবনৃত্িষ্সহ উক্ত সভামগ্ডপে কৃর্পষঠস্থ উচ্চ সিংহাসনোপরি বিরাজমান 
হইয়। দর্শকমণ্ডলীকে কুতার্থ করেন। 
« প্রাঙ্গণের এক অংশে শ্রীশ্রীনসিংহদেবের মন্দির বিদ্যমান । মূল মন্দিরে 
. শ্রীীবরদরাজ স্বামীর দর্শনের পূর্বেই এই মন্দিরে নৃসিংহদেবের দর্শন 
করিতে হয়। প্রাঙ্গণের আর এক অংশে পৃথক মন্দিরে প্রীশ্রীলম্মীদেবী 
বিরাজিতা | মূল মন্দির যে উচ্চ স্থানের উপরে অবস্থিত, তাহার নাম 
 অস্তি(ইন্তী?) পর্ধত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মগ্সিরাম ভাঙ্গোর 
মহাশর এ ও তীয় ভ্রাতা এই মন্দিরের সংস্কারার্থে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া 
হিন্ুসমাজে, নঈবাদার্হ হইয়াছেন । 


৫২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


মূল মন্দিরের দ্বিতল প্রকোষ্ঠে ভগবান্‌ শ্রীশ্রীবরদরাজের রমণীয় 
চতুতূজি মৃদ্তি বিরাজমান । ঠাকুরের অতুল এশ্বধ্য এবং নানাবিধ বহুমূল্য 
বসন ভূষণ ও সাজসজ্জা আছে। শুনা যাঁয় কেবল কিরীটের মূল্যই 
পঁচিশ হাজার টাকা । পাগার নিকটে জ্ঞাত হইলাম, ঠীঁকুরের যে 
সম্পত্তি আছে, তাহাদ্বারাই সেবাপৃজ1! উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়, যাত্রীর 
যে ভেট ঝা! প্রণামি দিয়া থাকেন, তাহা অর্চক ব্রাঙ্মণেরাই গ্রহণ করেন | 

যে প্রকোষ্ঠে বরদরাজন্বামীর বিগ্রহ বিরাঁজিত, তাঁহার নিকটে 
ছ্বিতলের অন্ত এক স্থানে একটা স্ুবর্ণময় টিকৃটিকির মৃষ্তি বিদ্যমান, এই 
সম্বন্ধে যে উপাখ্যান আছে, তাহার সারাংশ এই £__ 

কোন রাজা ত্রন্মশাপবশতঃ টিকৃটিকি যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
অবশেষে তিনি বিষ্কুকা্কীতে ভগবান্‌ বরদরাঁজন্বামীর বিগ্রহ দর্শন করত 
শাপমুক্ত হইয়াছিলেন। পাঁগ্ডা বলিলেন, বিঞ্চুকা্ীতে সুবর্ণ টিকটিকি 
দর্শন করিলে জ্যেগিপতনের দোষ নষ্ট হয়, অর্থাৎ মানুষের শরীরের : 
স্থলবিশেষে টিকৃটিকি পড়িলে যে ভাবী অমঙ্গল স্থচিত হয় (অনেকের 
এইরূপ বিশ্বাস) তাহ! প্রতিষিদ্ধ হয়, স্ুদ্ধরাং অমঙ্গলের আর আশঙ্কা 
থাকে না। 

বিষ্ুকাঞ্ধীতে শ্রীস্রীবরদরাঁজ ভগবানের শঙ্খচক্রগদাপন্নধারী নানাবিধ 
বেশভূষায় সঙ্জিত পরম রমণীয় চতুভূর্জ মৃত্তি দর্শন করিয়া সকলে ধন্য 
হইবেন এবং ঠাকুরের আরতি দর্শন ও তৎকালীন বেদমন্ত্পাঠ শ্রবণ 
করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। প্রতি শুক্রবারে ঠাকুরের অভিষেক হয়, 
বনু যাত্রী এ দিবস অভিষেক দর্শন করিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত করেন । 
বৈশাখমাসে শ্রীশ্রীবরদ্রাজস্বামীর প্রধান উৎসব উপলক্ষে ১০ দিন যাবৎ 
প্রতাহ ঠাকুরের শোভাযাত্রা হয় । 

শ্ীশ্রীবরদরাজ ভগবানের মহিমা দাক্ষিণাত্যে হও 1/বহ সাধু- 
মহাত্মা বরদরাজস্বামীর সেবা করিয়! রুতকৃত্য হইয়াছেন 4 


সপ 
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মহাত্মা! কারীপূর্ণ নামক একজন বিখ্যাত শৃত্রবংশোত্তব ভক্ত বরদরাজ 
ভগবানের সেবা কাধ্য করিতেন। ইনি বাল্যকাল হইতৈ শ্রীশ্রীবরদরাজের 
সেবাকাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং প্রেমের সহিত ঠাকুরের সেবা করিতেন । 
উত্তম পুষ্প, সুমিষ্ট ফল, যেখানে যাহা পাঁইতেন, ঠাকুরের জন্য সংগ্রহ 
করিতেন । গ্রীষ্মকালে শীতলজলসিক্ত ব্যজন দ্বারা সর্ধদ! ঠাকুরকে ব্যজন 
করিতেন । মহাম্ম! কাঞ্ধীপূর্ণের স্তীপুক্রার্দি কোন প্রিয়জন বা কোন প্রিয়বস্ত 
ছিল না, পরীশ্রীবরদরাজই তাঁহার একমাত্র প্রিয়জন এবং সর্বস্ব ধন। 
ভগবানের সেবাই তাহার জীবনের ব্রত ছিল। এইরূপ একনিষ্ঠ প্রেমপূর্ণ 
ভক্ত ভগবানের কুপাপাত্র হইবেন, ইহাতে আশ্চধ্য কি? স্থানীয় লোকের! 
তাহাকে পরম ভক্ত এবং মৃহাত্মাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন । 
চাতিতে শূত্র হইলেও সকল ব্রাহ্মণের! তাহাকে অদ্ধা ও ভক্তি 
করিতেন।  গ্রীমত্রামান্ুজাচাধ্যের জীবনচরিতে উলিখিত আছে, 
রামান্জ অতি অল্প বরসে মহাত্মা কাক্ষীপূর্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন এবং 
তৎপ্রীতি আক্ষষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ত্রাঙ্মণ হইলেও মহাত্মা কাঁঞীপূর্ণকে 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন এবং গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন । মহাত্মা! - 


াীপূ্ণের নিকটে ঝ্মুমাহ্জ দীক্ষাপ্ার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি | 


্বভাবদিদ্ধ বিনয়বশতঃ ্রাহ্মণ রামানুজকে দীক্ষ1 দিতে সম্মত হন নাই । 
কিছুকাল পরে রামান্ুজ এক দ্দিন নানারূপ সংশয়ে আকুল হইয়া 
,মহাত্। কাঁঞ্ধীপূর্ণকে প্রাণের অবস্থা জানাইলেন, কিন্তু কোন নির্দিষ্ট 
প্রশ্ন করিলেন না। রামান্গজের আগ্রহবশতঃ তিনি ্রীশ্রীবরদরাজকে 
_ তাহার নিবেদন জানাইলেন | ফথিত আছে, ভগবান্‌ বরদরাজ মহাত্মা 
াকীপূক রামাহক্ের জিজ্ঞাসিত বিষয়ে এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন ₹- 


অহমেব প্রং ব্রহ্গী জগতকারণকারণম্‌ | 
ও ্ষেত্রজেরযোর্ডেদ: সিদ্ধ এব মহামতে ॥ 
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মোক্ষোপায়ে। স্তাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্‌। .- 
মন্তর্পনাং জনানাঞ্চ নাস্তিমস্মৃতিরিষ্যতে ॥ 
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদং । 
পূর্ণাচাধ্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গ্রণাশ্রয়ম্‌। 
ইতি রামানুজার্য্যায় ময়োক্তং বদ সত্বরম্‌ 


অর্থ :--জগতের কারণ যে প্রকৃতি, আমিই সেই প্রক্কতির কারণ 
গরক্রদ্ধ ( হে মহামতে, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ স্বতঃসিদ্ধ । ভগবানে আত্ম- 
সমপ্পণই মুমুক্ষজনের যোক্ষলাভের একমাত্র উপায় । আমার ভক্ত জনের 
পক্ষে অস্তিষকালে আমাকে স্মরণ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা! নাই, 
দেহাস্ত হইলে আমি ভক্তগণকে পরম পদ দান করি (অর্থাৎ অন্তিমকালে 
স্বরণে অসমর্থ হইলেও ভক্তেরা দেহাস্তে মোক্ষপদ লাভ করেন )। গুণবান্‌ 
মহাত্মা পূর্ণাচাধ্যের আশ্রস্স গ্রহণ কর। আমার কথিত এই সকল বিষয় 
রামান্গজকে শীত্র বল। প? 
রামানুজের অন্তরে এই সকল বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল । 
কিনি মহাত্মা কাক্ীপূর্কে পূর্বে এই সকল বিষে প্রশ্ন করেন নাই, তথাপি 
তাহার মনের সমুদয় সংশয় নিল হইয়া! গেল। রামানুজ শ্রীপ্রীবরদরাজ 
ভগবানকে এবং মহাত্মা কাক্ষীপূর্ণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণীম করিলেন এবং আনন্দে 
অধীর হইর৷ নৃত্য করিতে লাগিলেন । . 
আমরাও এই আনন্দের সময়ে শ্রীমত্রামানুজ স্বামীকে, মহাঁত্বা কাঞ্ী- 
পূর্ণকে এবং ভগবান শ্ীপ্রীবরদরাজস্বামীকে ভক্তিসহকারে মনে মনে বন্দনা 
করি এবং প্রার্থনা করি, শ্রীমত্রামানুজ স্বামীর এই দিব্য অমুতময় আনন্দ 
আমাদের সকলের মৃতকক্প প্রাণে স্ধীবনী স্বধা বর্ণ করুক । ১৬ 
শ্রীরামান্থজাচার্যের শিষ্ক গুরুভক্ত কুরেশস্বামীও ্্রীবরদরাজ 
ভগবানের কুপালাভ করিয়াছিলেন। চোলরাজ্যের তংকান্ধীন বা্জা 
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কৃমিকষ্ঠ শৈবমতালন্বী এবং বৈষ্ণবদেষী ছিলেন। তিনি বৈষ্বধর্মের 
উচ্ছেদসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন । 

তিনি কুরেশ স্বামীকে বিষণ উপাসন! পরিত্যাগ পূর্বক শৈবমত 
গ্রহণের আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুরেশস্বামী অসম্মত হওয়াতে রাজা! 
কমিকঠের আদেশে তীহার নয়নদ্বয় নৃশংসরূপে উৎপাটিত হইয়াছিল | 
তিনি যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও যে দুরাত্মা তাহার চক্ষৃদ্বয় উতৎপাটিত 
করিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, “ভাই, যে নয়ন মঙ্গুত্তকে বহিন্মর্ধীন 
করিয়া থাকে, যাহার নিষিত্ত মন অনিত্য জাগতিক বস্তর দিকে ধাবিত 
হয়, সেই নয়নরূপ শক্রদ্য়ের বিনাশ করিয়! তুমিই আজ আমার মিত্রের 
কাধ করিয়াছ, তোমার মঙ্গল হউক 1” উত্তরকালে ভগবান্‌ বরদরাজ 
কুরেশস্বামীকে বর দ্রিতে চাহিলে তিনি বর চাহিলেন, “হে প্রভো ! যদি 
আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়! থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি, যে ব্যক্তি 
আমার চক্ষু উৎ্পাটিত করিয়াছিল, তাহাকে উদ্ধার করুন এবং যে রাজার 
আদৈশে আমার চক্ষু উৎপাঁটিত হইয়াছিল, তাহাঁকেও কৃপা করুন ।” 
, ধন্য কুরেশস্বামী, ধন্য এই কল্পনাতীত মহান্থভবতা, এইরূপ মহাপ্রাণ 
মহাত্মা যুগে যুগে বিরল । শ্রীরামান্জাচাধ্য এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়! 
কুরেশন্বায়ীকে বলিয়া পাঠাইলেন, “কুরেশ, তোমার শক্রগণের উদ্ধার 
সাধন করিয়া তুমি নিজে আনন্দ লাভ করিয়াছ। এক্ষণে তুমি শ্রীবরদ- 
"রাজের নিকটে স্থীয় নয়ন ভিক্ষা চাহিয়া লইয়া আমাকে আনন্দিত কর।” 
* কুেশস্বামী গুরুর আদেশে তাহাই করিলেন এবং ভগবান্‌ বরদরাজের 
কৃপায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলেন। ভগবান্‌ শ্রাশ্রীবরদবাজকে এবং পরম 
ভক্ত মহাপ্রাণ কুরেশস্বামীকে বারংবার নমস্কার করি । 

কত্রীপ্রীবরদরাজের নিকটে আমরা কি বর চাহিব? ইনি কেবল 
ব্রদ নহেন, 'বরদরাজ”__বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, স্থৃতরাং আকুলপ্রাণে 
প্রার্থনঃকরিলে ভক্তবাগ্ণাকল্পতরু সকলকেই অভিলফিত বর দান করিয়া 
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খাকেন। কিন্তু কি চাইব? কি চাইব বুঝি না হয়ত বলবি প্ধনং দেহি” 
_আরোগ্যং দেহি “পুত্রং দেহি” হয়ত চাইব, “আমার সন্তান যেন থাকে 
ভুধে ভাতে” আরো বেশী চাই ত বলিব, ঠাকুর! আধার যেন জগত 
জোড়া নার্ম হয়_-সাহিত্যিক, প্রত্বতত্ববিৎ, বন্ত» কবি, দেশের নেতা, 
ব| এইরূপ একটা কিছু বড় রকমের নাম যেন সকলে আমাকে দেয়” 
টাহিবার উপযুক্ত আর কি আছে, তাহাই আমরা অনেকে জানি না ব 
মানি না, কাজেই সংশয়, কি চাহিব? অল্প লইয় থাকি, সুতরাং অল্লই 
চাই । আমরাকৃপমণ্ুক, মহাসাগর তুচ্ছ করিয়া কৃূপেরই সমাদর করি। 
আমরা তুলিয়া গিয়াছি, “ভূমৈৰ হখম্‌” যো বৈ ভূমা তদমুতমথ 
: বদন তন্সর্ত্যম্” ; অর্থাৎ ভূমাই (অপরিচ্ছিনন বা অনস্তই ) সুখ, ভূমাই 
অমৃত, যাহা অল্প, তাহা নশ্বর । আমরা সে বস্ত চাই না, যাহা 
পাইলে অপর যে কোন বস্ত লাঁভকেই তাহ অপেক্ষা অধিক মনে 
করিব না ( “্যং লব্জা, চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং তত:*__ গীতা 
৬. অঃ, আত্মলাভান্ন পরং বিছ্যাতে*__শ্রতি )। যদ্দ্ারা অশ্রতও শু 
হয়, অচিস্তিতও চিস্তিত হয়, অজ্ঞাতও জ্ঞাত হয়__যে বসত জ্ঞাত 
হইলে বিশ্বব্মাণ্ের সমগ্র তত্ব জ্ঞাত হয়, ছান্দোগ্যোপনিষদুক্ত 
সেই বস্তর জন্য আমরা অনুসন্ধান করি না। আমাদের ঘরের কথা 
তুলিয়া গিয়া আমরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করি, ঠাকুরের কাছে কি বর 
চাহিব? ফীখ্ূর যনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, তীহাকে বলি, ্রীশ্রীবরদরাজণ 
ভগবান্‌কে প্রাণের সহিত বলুন এক বার-_ | 


যদি গমনমধস্তাৎ কালপাশানুবদ্ধো 
যদি কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে । 
কমিশতমপি গত্ব! জায়তে চান্তরাত্বা  ॥ 
মম ভবতু হৃদিস্থে কেশবে তক্তিরের্কা ॥ 


মাদ্রাজ নগর ও তৎসন্গিহিত তীর্থস্থান ৫৭ 


[ মন্থাহ্থবাদ £__কালবশে পক্ষীকীটাদি যোনিতে জন্ম হইলেও যেন 
চিরকাল আমার হদয়স্থ কেশবের প্রতি অচল! ভক্তি থাকে ।] 
_ এই সঙ্গে দীনের একটা নিবেদনও দয়। করিয়া প্রীশ্রীবরদরাজস্বামীকে 
জানাইবেন__ 
বাস্থুদেবস্ত যে ভক্তাঃ শাস্তাস্তদ্রতমানসাত। 
_ তেষাং দাঁসস্ত দাসোহহং ভবে জন্মনি জন্মনি ॥ 


তিক্রপতি-তিক্ু্মলম্ম €ালাজী ১। তিরুপতি 
( ত্রিপতি বা শ্রীপতি )* সহরের সমীপবর্ভী তিরুমলয় (ত্রিমন্ল বা শ্রীমলয় ) 
পর্বতের উপরে অবস্থিত “বালাজী” ভারতবর্ষমধ্যে একটা স্থপ্রসিদ্ধ টষঃব- 
তীর্থ (এবং কঙ্কন নামক কোন প্রসিদ্ধ মুনির সমাধিস্থান এইরূপও কেহ 
কেহ ধলেন)। বালাজী ভূলোকে এবিকুণঠস্বরূপ টবফবগণের এইরূপ বিশ্বাস । 
'-তিরুপতি চন্দত্রগিরি তালুকের প্রধান নগর । বিখ্যাত ধতিহাসিক নগর 
চ্তগিরি তিরুপতি হইতে ৮ মাইল দূরে । রাজপ্রাসাদ ও দুর্গের ভগ্নাবশেষ 
দর্শনের জন্য অনেকে চন্দ্রগিরি গমন করেন । 

তিরুপতিকে কেহ কেহ শ্রীশৈল নামও দিয়াছেন । মীন্রাজ সেন্টাল 
হইতে ঝেনগুণ্টা দিয় তিরুপতির দূরত্ব ৯* মাইল। বাঙ্গালী যাত্রিগণ 
মাদ্রাজ ঘাওয়ার পূর্বেই গুদুর জংশুন হইতে কাট্পদীশাখায় ভিরুপতি 
যুইতে পারেন (দূরত্ব ৫৮ মাইল)॥। 
* তিরুপতিতে ছুইটা ষ্টেশন আছে, (১) তিরুপতি ইস্ট (72805 
125) বা পূর্ব তিরুপতি এবং (২) তিরুপতি ওয়েস্ট (175990. 
০১) বা পশ্চিম তিরুপতি, এই ছুইটা ষ্ট্রেশন পরম্পর এক মাইল : 








* “তির” এই শব্দটা “ত্র” শব্দের গ্যায় সঙ্রমার্ক (তিরস্প্রী), মাজা 
প্রদেশের বহু নগরের নামের পূর্বেবই “তির” শব্ধ ব্যবহৃত হইতে দেখ! যাঁয়, বখা__ 
তিরবাস্জা নয়, তিরুবালুর, তিকুচেন্দুর, তিরুবৈলুর, তিরুবাদামারুছুর ইত্যাদি। 


৫৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


দূরবর্তী । বালাজীদর্শনার্থীরা প্রথমোক্ত ষ্টেশনেই গাড়ী হইতে অবতরণ 
করিবেন, ইহার অতি নিকটে একটা বৃহৎ উতরুষ্ট ধর্শশালা বিদ্যমান | 
ভিরুপৃতি দেবস্তানের মহস্ত শ্রীশ্রীবালাজী ঠাকুরের অর্থে এই ধর্ধশালা 
নিশ্মাণ করাইয়া যাত্রীদিগের কৃতজ্ঞতাভাঁজন হইয়াছেন। স্থবুহৎ দিতল 
অট্টালিকা, প্রশস্ত বারান্দা, বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, বড় বড় ঘর, জল ও পাই- 
খানার সৃবন্দোবস্ত এবং ধশ্মশালার কর্মচারিগণের ভদ্র ব্যবহার এই সমস্ত 
স্মরণ করিয়া নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে, দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক ধশ্শালা 
ও ছত্র থাকিলেও এইবূপ উৎকৃষ্ট ধর্মশাঁলার সংখ্যা অধিক নহে । দ্বিতলে 
অবস্থিত প্রত্যেক গৃহে আসবাব ও বৈদ্যতিক আলোকের ব্যবস্থা আছে, 
স্থতরাং এই সকল গৃহে বাস করিতে হইলে যাত্রিগণকে প্রত্যেক ঘরের জন্য 
দৈনিক ॥* আনা দিতে হইবে; কিন্তু নিম্নতলের গৃহে বাঁস করিলে 
কিছুই লাগিবে না । 

তিরুপতিনগরে কলের জলের ব্যবস্থা আছে, কিন্ত দিবসের সকল 
সময়ে জল পাওয়া যায় না। পূর্বাহে ও অপরাহে অল্প সময়ের' উন 
কলে জল থাকে । ধর্মশালায় ফুপ আছে, স্থতরাং জলের অভাব হয় না। 

তির্পতি এবং তিরুমলয়ের দেবালয়সমূহের তত্বাবধাঁন এবং সেবাকাধ্য 
পরিচালনের নিমিত্ত প্রাচীনকাল হইতে এক জন মহন্ত আছেন। 
কিছু কাল পূর্বের মাদ্রাজ গবর্ণমেপ্ট তিরুপতি দেবস্থান সংক্রান্ত যে আইন 
বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তদন্ুসারে পূর্বোক্ত দেবালয়সমূহের তত্বাবধানি 
ও সেবাপরিচালনের নিমিত্ত একটা কমিটা গঠিত হইয়াছে। মহ্স্ত; 
এক্ষণে উক্ত কমিটার অন্ততম সভ্যমীত্র | কমিটার বর্তমান সভাপতি 
এক জন ন্যায়পরায়ণ যোগ্য ব্যক্তি । কমিটাগঠনের পূর্বে মহস্ত যাত্রী- 
দিগের শিমিত্ত নানাপ্রকার সুব্যবস্থা করিয়া হিন্দুসমাজের কুতজ্ঞতা 
অঞ্জন করিয়াছেন মহস্তের নিয়োক্ত কার্যসমূহ অত্যন্ত পশৎসনীয় 

তিরুপতি নগরে যাত্রীদের জনয ধর্দশীল! ও বিশ্রমাগার নিরঘ্, সরোবর 


মাদ্রাজ নগর ও তৎসান্রহিত তীর্থস্থান ৫৯ 


খনন, বেঙ্কটাচলে আরোহণের নিখিত্ত যে মোপান শ্রেণী আছে, তাহার 
উভয় পার্থে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা এবং যে সকল সোপানের 
_ উচ্চতা অত্যন্ত অধিক ছিল, তৎ্পরিবর্তে স্থলে স্থলে অশেক্ষারৃত কম উচ্চ 
সোপান নিশ্মাণ। এক বাক্তির কর্তৃত্ব অপেক্ষা পাঁঞ্চজন্য শাসনপদ্ধতি 
বর্তমান যুগে সকলেরই অন্থমোদিত; কিন্তু তিরুপতি দেবস্থানে সদাশয় 
মহস্তের একাধিপত্য অপেক্ষা শেষোক্ত পদ্ধতি কার্যত: সমধিক হিতকর 
হইবে কিন! তাহ! বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই । 

একাধিক পুরাণে “ব্যস্কটেশ্বর” ( বেস্কটেশ্বর) এর কথ। উল্লিখিত আছে। 
ন্দপুরাণে ব্যস্কটাপ্রিমাহাত্্য এইরূপ বণিত আঁছে £--একদা ভগবান বিষু 
অন্তঃপুরে ছিলেন এবং শেষনাগ দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে 
পবনদেব বিষুর দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। শেষনাগ 
তাহাকে বাধা দেওয়াতে উভয়ের মধ্যে কলহ হয়! শেষনাগ বামুকে 
বলিলেন, “আমি ব্যঙ্কটাচল বেষ্টন করিয়া থাকিব, যদি তুমি আমার 
দেহ স্থানচ্যুত করিতে পার, তবে আমি পরাজয় স্বীকার করিব।” বায়ু 
তাহাই করিলেন । শেষনাগ পরাজিত হইয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর 
বিষ্ণুর নিকুটে বর প্রার্থনা করিলেন, “হে প্রভো, আপনি আমার দেহে 
শয়ন করিয়! শেষশায়ী নাম ধারণ করিয়াছেন । এক্ষণে আপনি আমার 
দেহস্বরূপ শেষাঁচল ও ব্যস্কটাচলেও শঙ্খচক্রহস্তে বাস করুন|” তদবধি 
বিষণ ব্যঙ্কটেবরমুক্তিতে বেস্কটাচলে বিরাজমান । 

তিরুপতিন্গরে এবং . তিরুমলয়পর্বতে বহুসংখ্যক দেবালয় ও তীর্থ 
বিছ্যযান, তন্মধ্যে নিয়লিখিত দেবালয়সমূহ ও তীর্ঘ সকলেরই দর্শনীয় £-_ 

(১) পদ্মাবতী বা লক্্মীদেবীর সুবুহৎ মন্দির । এই মন্দির তিরুপতি 
ইষ্ট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে একটা গ্রামে অবস্থিত। লক্মীদেবী 


৬ _ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রস্গ 
-:(২) শ্রীগোবিদ্দন্বামীর মন্দির । এই দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ 


করিলেই প্রথমে বৃসিংহদেবের মন্দির ও রঙ্গনাথদেবের মন্দির দৃষ্টিপথে 
. পতিত হইবে । মূল মন্দিরে গোবিনস্বামী অনন্তশষ্যায় শয়ান রহিয়াছেন । 


-. বোধ হয় গোরিন্দস্বামীর নামাহ্গুসারেই নিম্ন তিরুপতির আর একটা নাষ 
- গোবিন্দপত্তন.। 


(৩) শ্রীরামস্বামীর কারুকাধ্যশোভিত বৃহৎ দেবালয়। 

(৪) কপিলাতীর্থ। তিরুমলয়পর্ধতগাত্রে কপিলাতীর্থ নামক জল- 
প্রপাত আছে। এই পুণ্যতীর্থে নান করিয়া যাত্রিগণ পর্ধতারোহণ করেন, 
শিকটে কপিলমুনির তপস্তাস্থান। গিরিপাদদেশে অবস্থিত এই নির্জন 
মনোহর বৃক্ষলতাশো ভিত প্রক্কৃতির বিলাসকাননের দৃশ্য অতুলনীয় । 

(৫) স্বামীতীর্থ, পাগুবতীর্ঘ প্রভৃতি । পর্বতোপরি ৭টা প্রধান তীর্থ 
বি্যমান। বরাহ পুরাণে আছে, শ্রীরামচন্ত্র, সীতাদেবী ও লক্ষ্ণদেবসহ 
বেহ্কটাচল স্বাযীতীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। স্বন্বপুরাণমতে, পাগুবগণ বনবাস- 
কালে বেঙ্কটাচল পাগুবতীর্৫ঘে ১ বংসর বাস করিয়াছিলেন । পাপনাশিনী 
তীর্থ একট' ছোট জলপ্রপাত বা নির্ঝরিণী, স্থলপুরাণমতে ইহা ধষিদিগের 
পুণ্য তপোবন। এতত্িন্,। আকাশগঞ্ষা, তুস্বিরকোণা, কুমারবারিকা 
ও গোগ্ত তীর্থ নামক আর ৪টী তীর্থ বিদ্যমান । গ্রোগর্ভভীর্থে ক্ষেত্রবলি- 
গুপ্ডি নামক প্রস্তরত্তস্ত আছে, এখানে কেহই মিথ্যা কথা বলিতে সাহস. 
করেনা । কথিত আছে, ছুই জনে বিবাদ হইলে তাহারা এখানে আসিয়া ূ 
যাহা বলে তাহা সত্য বলিয়! গৃহীত হয় । 

(৬) তিরুমলয় বা বেস্কটাচলপর্ববতে বেঙ্কটেশ্বরন্বামী ব! বালাজী । 

তিরুপতি ইষ্ট ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে পূর্বথাট পর্বতশ্রেণীর 
অস্তর্গত শেষাচলম্‌ নামক একটা পর্বতশৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গ অক্তিত্রম 


কুলি গর পাল আও জী গর্জন সানা এ ক 
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বিরাজিত। পর্বতারোহণের ৪টী পথ আঁছে, যথা, তিরুপতি, চন্দ্রগিরি, 
নাগাপট্রম ও বালপট্ট। তন্মধ্যে ১ম পথেই যাত্রিগণ আরোহণ করেন। 
এই পথে শেষাচলম্‌ পর্বতের পাদদেশ হইতে ৭ মাইল পার্বিত্য পথ 
অতিক্রম পূর্বক প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চে আরোহণ করিতে হইবে। 
প্রথম ছুই মাইল পথ আরোহণ কর! অপেক্ষাকৃত দুরূহ; প্রস্তরনিশ্মিত 
সোপানশেণী বিদ্যমান; কিন্ত কতকগুলি সোপানের উচ্চত। অত্যন্ত অধিক, 
কোন কোনটার উচ্চতা দশ বার ইঞ্চির কম নহে । ২ মাইলের পর বৈকুঠ 
নামক সমতল স্থানে যাত্রীদের জন্ত একটা বিশ্রামাগার ও কয়েকটা দোকান 
আছে। এখানে একটী ছোট দেবমন্দিরে কয়েকজন সাধু বাস ক্রেন। 
বৈরুগ্ঠের পরে অনেক দূর পর্যযস্ত সোপানে আরোহণ করিতে হইবে না, 
পাথরে বাঁধান রাস্তায় অল্পে অল্পে উপরে উঠিতে হইবে, কোথাও ব! 
অল্পে অল্পে নীচে নামিতে হইবে । অতঃপর আবার প্রস্তরময় সোপানে 
যথাক্রমে আরোহণ ও অবতরণ করিতে করিতে পাঁচটা পর্ববতশৃ্গ অতিক্রম 
বর্বরুতে হইবে, "ম শূর্গোপরি বালাঁজীর মন্দির বিরাজমান । 

তিরুমূলয় পর্বতারোহণে ৪ ঘণ্টা সমস্বের প্রয্বোজন, কিন্তু অবতরণের 
কালে তিন ঘণ্টার বেশী লাগে না। প্রত্যহ প্রাতঃকালে বনু স্ত্রী, পুরুষ, 
বালক ওগ্ন্ধ উচ্চৈন্বরে “গোবিন্দ গোবিন্দ” উচ্চারণ করিতে করিতে 
পরম উত্সাহে এবং আনন্দসহকারে ছুরারোহ তিরুমলয় পর্বতে আরোহণ 
কুরেন এবং বেঙ্কটাচলে শ্রীপ্রীবেঙ্কটেশ্বর (বাঁলাজী ) দর্শন করিয়া আপনা- 
 ধ্দিগকে কৃতার্থ মনে করেন। দর্শকমাত্রই যাত্রিসজ্ঘের উৎসাহে ও আনন্দে 
অনুপ্রাণিত হইবেন সন্দেহ নাই। পর্বতশূঙ্গসমূহের মনোরম দৃশ্য এবং 
শত শত যাত্রীর বর্ণনাতীত প্রাণের আবেগ ও সরল বিশ্বাস, এতৎসমন্তই 
অন্থভব ও উপভোগের বস্তু । 

প্রয়োজন আ্জইলে পর্বতারোহণের নিমিত্ত ডুলির বন্দোবস্ত করা ঘায়। 
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সর্বদাই উপস্থিত থাকে । এক একথান! ডুলির নিমিত্ত ছুই, তিন বা 
ততোধিক বাহকের প্রয়োজন । বাহকের সংখ্যা ছুই জন হইলে বালাজীর 
মন্দির পথ্যস্ত যাতায়াতের ডুলি ভাড়া চারি টাকা, তিন জন বাহকের 
. প্রয়োজন হইলে ভাড়া পাচ টাকা হইতে ছয় টাকা! 

অনেক যাত্রী পূর্ক্বোক্ত কপিলাতীর্থে স্নানের পরে ইচ্ছানুসারে স্বর্ণ বা! 
রৌপ্য নির্মিত বেঙ্কটেশ নামক এক প্রকার কাটা কঠ্দেশে ধারণ করিয়া 
পর্বতে আরোহণ করেন । কথিত আছে, স্বামীতীর্থে স্রানান্তে এই কাট! 
আপনিই অলৌকিকভাবে খসিয়া পড়ে । | 

বেহ্কটাচলশিখরে একটা সমতল স্থানে বালাজীর মন্দির অবস্থিত, এই 
স্থানে দেবালয়ের বাহিরে অনেক ঘর বাড়ী ও দোকান আছে, একট! রীতি- 
মৃত পল্লী । দেবালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের এক স্থানে বহু প্রন্তরস্তস্তশোভিত 
সভামণ্ডপ বিরাজিত, মন্দিরের গু্জ ও গরুড়স্তস্ত স্ব্্ণমণ্ডিত। বহির্দেশে 
একটা প্রশস্ত সরোবর বা কুণ্ড বিদ্যমান! এই কুণ্ডে স্বানতর্পণাদি সমাপন 
করিয়া যাত্রিগণ তৎসঙ্মিহিত মন্দিরে বরাহ অবতারের বিগ্রহ দর্শন করেনু। 
বরাহদেবদর্শনান্তে মূলমন্দিরে বাঁলাজী দর্শন করিতে হয়! বালাজীর ভাল 
নাম বেস্কটেশ্বর (ব্যঙ্কটেশ্বর ) ব! বেস্কটাচলেশ্বরস্বামী । সুন্দর বেশভূযাযুক্ত 
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নয়নাভিরাম চতুতূ্জ বিষ্ুমুণ্তি দর্শন করিশ যাত্রিগণ 
কতার্থ হইবেন। শ্রীমৃষ্ঠির মুখারবিন্দের উপরে ভীমসেনকপূরযুক্ত 
একটী উর্ধপুণ্ত, এবং মধ্যস্থলে কন্তরীর তিলক শোভা! পাইভেছে । 
ঠাকুরের কর্পুর আরতি করাইতে হইলে এক টাকা প্রণামি পূর্বেই 
জমা দিতে হইবে। শ্রীবিগ্রহের অভিষেক দর্শন, শূঙ্গার বেশ দর্শন, 
পুজোপহার সহকারে অচ্চনা ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট হারে পূর্বেই প্রণামির 
| টকা বা দিকে ক কবল দশের অত শনি দিতে হন 
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না। বালাজীর কৃপায় ধাহাদের মনোবা্কণ পূর্ণ হয়, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে এখানে আসিয়। ঠাকুরকে বহু টাকা প্রণামি দরিয়া থাকেন। শুন! 
যায়, কখন কখন এক দিনেই করেক সহত্র টাকা প্রণামি আদায় হয় । বালা- 
জীর প্রচুর সম্পর্তিও আছে । এইকপ এশ্ব্্যশালী ঠাকুর খুব কম আছে। 
শ্রীচৈতন্যদেব বেস্কটাচলে চতুভূ'জ নারায়ণ এবং ব্রিপতিতে শ্রীরামস্বামী 
দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন এবং বিচারাকাজ্জী মথুরা ঠাকুর 
নামক এক তাকিক রামাত পণ্ডিতকে অনির্বচনীয় ভাবাবেশ ছার! 
অভিভূত করিয়াছিলেন । গোবিন্দ দাসের করচায় আছে £__ 
| “তার পরে ভ্রিপদী নগরে প্রভু ষায়। 
শ্রীরামের মৃণ্তি দেখি পড়িলা ধুলায় । 
রং ০ ১ 
মথুর! ঠাকুর মুই বিচার না জানি । 
তোমার নিকটে শত বার হার যানি ॥ 
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গৌঁসাই। 
তোমারে ভজিলে কত তত্ব কথা পাই ॥ 
বলিতে বলিতে প্রভু হরি বোল বলি। 
মাতিয়া উঠিল নামে হ"য়ে কুতুহলী ॥ 
আছাড় খাইয়া তবে পড়িল ধরায় । 
অচেতন হইলা প্রতু যেন জড়প্রায় ॥ 
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়! | 
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়! | 
কেহ বলে এ সন্যাসী মান্য ত নয় 
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুন্ঠিত হয় ॥ 
ক্মত:পর সেই স্থান ছাড়িয়! চলিল!। 
খিছে পিছে কত দুর মথুর! ধাইলা ॥ 
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বহু ভক্ত এবং মহাত্মা শ্রীশ্রীবালাজীর দর্শন করিয়! আনন্দ লাভ 
করিয়াছেন এবং অসংখ্য সাধক ্রীপ্রীবেঙ্কটেশ্বরের সেবাপরায়ণ হইয়া 
: ক্কতার্থ হইয়াছেন । এই তিরুপতি-তিরুমলয় পর্বতে পরম ভক্ত শ্রীশৈলপূর্ণ- 
স্বামী এবং তংশিত্য গোবিন্দস্বামী (ধিনি উত্তরকালে শ্রীরামানুজাচারধ্যকর্তৃক 
এমার” নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন এবং পুরীতে শ্রীপ্রীজগন্নাথমন্দিরের 
সম্মুখে বিখ্যাত “এমার” মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন) এবং শ্রীরামানুজাচার্যের 
শিল্ত শ্রীঅনস্তাচার্যয শ্রীস্্রীবালাজীর সেবা! করিয় ধন্ত হইয়াছিলেন । 

তিনেবেল্লী অঞ্চলের বিখ্যাত ভক্ত নম্ম! আলোয়ার (যিনি "শঠারি” নামে 
দার্ষিণাত্যের বৈষ্বসমাজে পুজিত হইয়া থাকেন ) তদীয় সহম্রগীতি নামক 
তামিল পুস্তকে লিখিয়াছেন, এই শ্রীশৈল (তিরুপতি) ভূলোকে বৈকুষ্ঠম্বব্ূপ, 
যিনি এস্থানে বাস করেন, তিনি দেহান্তেও শ্রীবৈকৃ্ে নারায়ণের পাঁদপনু 
লাভি করেন । শ্রীমত্রামানুজাচাধ্য এই পুস্তক তাহার শিশ্তগণকে অধ্যাপনা 
করাইয়াছিলেন এবং তাহারই অন্মতিক্রমে তদীয় শিষ্য শ্রীঅনস্তাচার্ধা 
তিরুপতিতে সম্ত্বীক বাস করিয়। শীশ্রীবালাজীর রুপা লাভ করিয়াছিলেন 

তিরুমলয়বাসিগণের জলাভাব দুরীকরণার্থে অনস্তাচাধ্য স্বীয় 
ধর্্পপত্ঠীর সাহায্যে বু বৎসর যাঁবৎ স্বহস্তে একটা সরোবর খনন 
করিয়াছিলেন। এই সরোবর অগ্ঠাপি অনস্ত সরোবর নামে খ্যাত আছে । 
সরোবরখননকাঁলে একদা তাহার গর্ভভারাক্রাস্তা স্ত্রী খনিত মুত্তিকাবহনে 
ক্লান্ত হইয়! বৃক্ষতলে শয়ন করেন। কথিত আছে, এই সময়ে স্বয়ং নারা্মণ 
শ্রীঅনস্তাচাধ্যের পত্ঠীর বেশে খনিত মৃত্তিকা বহন করিয়াছিলেন । ভিসি 
যেব্ূপ দ্রুতবেগে বলিষ্ঠ যুবকের ন্বায় এই কার্য করিতেছিলেন, তাহা 
দেখিয়া আচার্য সন্দিপ্ধচিত্তে উপরে উঠিয়া দেখিলেন, তাহার স্ত্রী বৃক্ষতলে 
নিদ্দিতা। শ্রীভগবানের লীলারহস্য অস্থভবৰ করিয়া আচাধ্য স্তবকরিতে 
লাগিলেন, তখন স্তীমুদ্তিধারী ভগবান্‌ তাহাকে ও তাহার *ইঞ্চোখিতা স্ত্রীকে 
নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণবেশে দর্শন দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন । 
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যে দিন বালাজীর দর্শনার্থী হইয়া তিরুমলম় পর্বতে আরোহণ 
করিয়াছিলাম, সেই দিন বেলা ১০্টার সময়ে দেবালয়ে পৌছিয়! প্রথমে 
নিকটস্থ সরোবরে স্নানতর্পণ করিলাম । তৎপরে শুনিলাম, কোন কারণ 
বশতঃ এ দিবস নিদ্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই পূজা, আরতি ও ভোগ. হইয়া 
গিয়াছে ; স্বৃতরাং অপরাহ্ণ €টাঁর পূর্বে সেদিন দর্শমের আশা নাই। 
এই কথা শুনিয়! মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়৷ পড়িল, ৫টা পর্যাস্ত 
কিরূপে এই পাহাড়ে অপেক্ষা করিব? জন্ধ্যা সময়ে ৭ মাইল পার্ধত্যপথে 
অবতরণ করিয়া ধর্শশালায় ফিরিয়া! যাওয়া অসম্ভব মনে হইল, বেঙ্কটাচলে 
রাত্রিযাপন করাও সম্ভবপর নহে, কারণ শয্যা ও পরিধেয় বন্ত্রাদি নীচে 
 ধর্মশালায় রহিয়াছে । তখন একাগ্রচিত্তে বালাজীর নিকটে নিবেদন 
করিলাম, ঠাকুর ! এক বার রুপা করিয়া দর্শন দাও, বৃদ্ধবয়সে রুগ্নশরীরে 
এই উচ্চ পাহাড়ে তোমার মন্দিরে, কোন প্রকারে এক বার আসিয়াছি, 
আজ বিফলমনোরথ হইলে আর কি তোমার দর্শন পাইব ? অসমর্থ জানিয়া 
একস্বাঁর দয়া কর। মনে মনে এইরূপ বলিতে বলিতে মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলাম। অবশেষে শুনিলাম, কিছুক্ষণ পরে মন্দির অল্প সময়ের 
জন্য এক বার খোলা হইবে। ঠাকুরের অপার দয়া অশ্ুভব করিয়া 
আশাবদ্ধ সমুৎকঠা সহকারে দেবালয়ের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট হইলাম | প্রায় 
আধ ঘণ্টা পরে মন্দির খোঁল। হইল, উপস্থিত যাত্রিগণ আনন্দধবনিসহকারে 
্রীন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে ঠাকুরের সম্মুখীন হইলেন, সঙ্গী ছুই 
২ জন সহ আমিও ঠাকুরের সন্মুখে উপনীত হইলাম এবং অর্ক ছার অর্চনা 
: ও কপুরারতি করাইয়া নাটমন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম | জনতা কিঞ্চিৎ 
হাস প্রাপ্ত হইলে নাটমন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীস্ীবেক্ষটেশ্বরদেবের 
মনোহর তুতুক্জ যৃদ্তি আর এক বার গ্রাণ ভরিয়া দর্শন করিলাম । 
ঠাকুর! এর্ধাঁনে তৃখি এত দূরে কনাড়াইয়া রহিলে কেন? ছ্বারকায় 
তোমাকে তু অতি নিকটে পেয়েছিলাম, সেখানে তোমার চন্দনচচ্চিত 
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নীলকলেবর স্বহস্তে মাজ্জিত ও পৃতসলিলে অভিষিক্ত করিয়া কৃতার্থ 
হইয়াছিলাম, তোমার রাতুল চরণে সচন্দন পুষ্প স্বহস্তে সমর্পন করিয়া 
ধন্য হইয়াছিলাম। মাপ্রাজ প্রদেশের প্রথা অনুসারে ব্রাঙ্মণাদি সকলেই 
তোমাকে এখানে দূর হইতে দর্শন করিয়া থাকে । ঠাকুর! তোমার 
এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা! কেন? তুমি কখনও কাছে, কখনও বা দুরে । 
না, না, এ যে বুঝিবার ভুল, দ্বারকায় তোমাকে যখন নিকটে পাইয়াছিলাম, 
তুমি তখনও বাহিরেই ছিলে, আর এখনও বাহিরেই আছ; যখন 
তুমি বাহিরে থাক, তখন তুমি বস্ততঃ দূরেই থাক। যেদিন তোমাকে 
ভিতরে পাইব, সেই দিন তুমি সত্যসত্যই কাছে আসিবে। ভক্ত 
তোমাকে প্রেমভোর দিয়া প্রাণের ভিতরে টানিয়! লর; কিন্তু শৌচাচার- 
বজ্জিত, ভক্তিহীন ও অবিশ্বাসী ব্যক্তির! যখন মন্দিরপ্রবেশে সফলের সমান 
অধিকারের দাবি করিয়! রাজশক্তিবলে তোমাকে বলপূর্ধক নিকটে 
আনিতে চায়, তখন তুমি নিশ্চয়ই দূর হইতে অতি দূরে চলিয়া! যাও । 
তুমি ত রাজশক্তির অধীন নও | আর তোমার বিগ্রহের কে কত পর্নকটে 
আসিন্, তাহাও তুমি দেখ না; তুমি দেখ প্রাণ। ধর্রাজ্যে তোমার 
সনাতন নিয়ম-_যাঁর যত প্রাণের টাঁন, তাঁর তুমি তত কাছে। ভ্রেতাযুগে 
রামাব্তারে পম্পাতীরস্থ মুনিগণকে দর্শন দেওয়ার পূর্বেই তুমি দূর বনে 
অস্পৃষ্ঠজাতীয়া শবরীকে দর্শন দিয়াছিলে। চগ্ডালবংশোত্তব ভক্ত 
তিরুপ্লান আলোয়ারের শ্রীরঙ্গনাথমন্দিরে প্রবেশের অধিকার ছিল -না, 
কিন্তু এই ভক্ত রঙ্গনাথজীকে ঘত কাছে পাইয়াছিলেন, রঙ্গনাথভীর 
অঙ্চকেরা তাহাকে বোধ হয় তত কাছে পান নাই। ঠাকুর! আমাদের 
যে প্রাণের টান নাই। আমরা কি তোমাকে চাই? ভক্ত কৰি রজনী 
সেন গাহিফ্রাছেন-_- 
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| আমি, চাহি দারাস্থত সুখসশ্মিলন, 
তব সঙ্গকুখ চাইনে | 
আমি কতই যে করি বুথ! পর্ধাটন, 
তোমার কাছে ত ফাইনে | 
আমন্তু চাই মান, নিজেরা ছোট হইয়াও আমরা চাই, যারা বড় তাদের 
সমান হইতে । আমর] ভুলিয়া গিয়াছি, তোমীকে পাইতে হইলে-_- 


তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা 
অমানিন! মানদেন কীর্তবনীয়ঃ সদা হরি? । 


অর্থ --_সাধক আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করিবেন, বৃক্ষের 
যায় সহিষ্ণু হইবেন, সকলকে সম্মান করিবেন, কিন্ত নিজে সম্মান চাহিবেন 
না; এইরূপ ভাবেই হরিনাম কীর্তন করিতে হয়। 
... ভক্তিপথে সাম্যের দাবি চলিবে না;কিন্ত যেদিন ভক্তিলাভ হইবে, 
, সেরিশপাম্য আপনা হইতে আসিবে । আমরা যে ভক্তিহীন, আমরা 
 কিরূপে তোমায় কাছে পাইব? ভরসা কেবল শ্রীত্রীগুরুদেবের রুপা । যদি 
 শ্রীপ্ুরুদেব দীনহীন জানিয়া কুপা করেন, তবেই তোমায় এক দিন না 
এক দিন কাটে পাইব, প্রাণের ভিতরে পাইব; তখন তোমার দিব্যব্দপ 
দর্পন করিতে করিতে বলিতে পারিব-_ 
| চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্ঘন নিরঞ্চন। 
(কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হদয়রগ্জন ॥ 
 নবরাগে রঞ্জিত, কোটি শশী বিনিন্দিত । 
(কিবা) বিজলী চমকে, সেরূপ আলোকে, পুলকে শিহরে জীবন ॥ 
* হৃদি কমলাসনে ভজ তার চরণ । 
দেখ শাস্তমনে, প্রেমনয়নে, অপরূপ প্রিয় দর্শন । 
চিদানন্দ রসে, ভক্তি ঘোগাবেশে, হওরে চির মগন। 
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( চিদানন্দ রসে, হায়রে প্রেমানন্দ রসে, 
প্রেমানন্দ রসে, হওরে চির মগন ) 
হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে, হওরে চির মগন | 


ভিন্রকক্াজিকুগুাহ্‌ (পক্ষী তীর্থ )। চিংলিপুট জিলার 
প্রধান নগর চিংলিপুট (0127811280 মাত্রাজ (এগৃমোর্) হইতে ৩৫ মাইল 
দূরে অবস্থিত, এখানে একটী জংশন ষ্টেশন আছে। সহরের চতুদ্দিকে 
ছোট ছোট পাহাড় এবং নিকটে একটা। বড় সরোবর বিষ্যমান, সরোবরটার 
দৈথ্য দুই মাইল এবং প্রস্থ এক মাইল। ষ্টেশনের নিকটে বাংলো! 
(17555119751 801£510), কয়েকটা ব্রাক্ষণের হোটেল এবং একটা 
মিউনিসিপ্যাল্‌ চৌলটা, (0০৮10) বা ছত্র আছে। ছত্রের ঘরগুলি 
ছেটি ছোট, কেবল জিনিষপত্র রাখার উপধুক্ত । প্রত্যেক ঘরের ভাড়া 
দিনপ্রতি 1 চারি আনা । ছত্রের বহিদ্ধিকে যে বারান্দা আছে, তাহাতে 
অনেক যাত্রী রাত্রিতে শয়ন করে, তজ্জন্য ভাড়া লাগে না।” ছত্রের 
সন্ুথস্থ রাস্তায় জলের কল রহিয়াছে; কিন্তু এখানে পাইখানার অভাব, 
কিছু দুরে একটা সরকারি পাইখানা আছে। 

চিংলিপুট ষ্টেশন হইতে » মাইল দুরে তিরুকালিকুণ্ডম্‌ নীমক পাহাড়, 
এই পাহাড়ের উপরে পঞ্চতীর্ঘ ( পক্ষী তীর্থ) অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে 
পক্ষী তীর্থ পর্যন্ত মোটর বাঁস সাভিস আছে, ঝট্কাতেও যাঁওয়া চলে। 
বাঁস্‌ ভাড়া জন প্রতি 1 আনা । বটুকা চারি জনের উপযোগী, ভাঁড় 
দশ আনা কি বার আনা । পর্বতের নিয়দেশে যাত্রীদের বাসোপযোগী 
ছত্র আছে। অদূরে শঙ্খতীর্ঘ নামক সরোবরে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া 
যাত্রিগণ কিঞিৎ দূরে অবস্থিত একটী মন্দিরে মহাদেব ও পার্বতী দেবী 
দর্শন করেন (বোধ হয় মহাদেবের নাম ভক্তবৎসর্তনশ্বর এবং দেবীর 
নাম “চক্ষু নাই কি মাতা” )1 পর্বতারোহণের নিমিত্ত উিৎরুষ্ট সোপানশ্রেণী 


মা্রাজ নগর ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান ৬৯ 


বিদ্যমান, সৌপানের সংখ্যা পাচ শতের অধিক নহে । নিকটেই ভুলি 
পাওয়া যায়, পক্ষী তীর্থে যাতায়াতের ভুলি ভাড়া ১/০ টাকা । | 
পর্বতোপরি পুথক্‌ পৃথক্‌ মন্দিরে বেদ্গিরীশ্বর মহাদেব এবং ত্রিপুরা" 


স্বন্দরী দেবী বিরাজমান । মন্দির দুইটী দর্শন করিয়! ভিন্ন পথে একটু রি 


নীচে নামিলে পক্ষী তীর্থ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই স্থানে যাত্রীদের 
জন্য একটা বিশ্রামগৃহ আছে । নিকটেই প্রস্তরময় পাহাড়, পাহাড়ের 
মধ্যস্থ গভীর গর্তমধ্যে নির্বরিণীর জল সঞ্চিত হওয়াতে একটা অপ্রশস্ত 
কুণ্ড উৎপন্ত্র হইয়াছে, এই কুগ্ুই পঞ্চতীর্ঘ। যাত্রীরা পঞ্চতীর্থের নির্মল 
পৃতবারি স্পর্শ করিয়! পবিভ্র হইয়া! থাকেন । ৃ 

পঞ্চতীর্থের নিকটস্থ উক্ত প্রস্তরময় পাহাড়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা 
প্রাচীনকাল হইতে প্রতিদিন বৃহ দর্শকমগুলীর সমক্ষে ঘটিয়া থাকে। 
প্রত্যহ মধ্যান্কে ব্রাঙ্মণেতর জাতীয় একজন অচ্চক এক হাড়ি খেচরান্ম 
ও কিঞ্চিৎ চিনি সঙ্গে লইয়া পঞ্চতীর্থে আগমন করেন। ভিনি উত্ত- 
পাঙ্জাডে আরোহণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন । 
তদনস্তর কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কিয়ৎকাল মন্ত্রপাঠ এবং জপ 
করেন এবং. তাঁহার সন্মুখভাগে ছুইটী পাত্রে খেচরান্ন ও চিনি স্থাপন 
করেন। অন্সক্ষণ পরেই (সাধারণতঃ সাড়ে এগারটার মধ্যে ) দুইটা শ্বেতবর্ণ 
পক্ষী হঠাৎ কোথা হইতে উড্ডীয়মান হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হয় 
ক্রমে ইহার! অস্রসর হইয়া অর্চকের সম্মুখস্থ পাত্র হইতে খেচরাম্ম 
ভোজন করে এবং অবশেষে অর্চকের হস্ত হইভেও কিঞ্চিৎ খাগ্ঠবস্ত 
গ্রহণ করে। এইবূপে প্রায় অর্ধদগ্ডকাল অতিক্রান্ত হইলে উভয় পক্ষী 
আকাশপথে প্রস্থান করে। পক্ষী ছুইটী আকারে কতকটা রাজহংসের ন্যায় । 
ইহাদের চু ঈষৎ বক্র, সর্বশরীর শ্বেতবর্ণ, কেবল পশ্চান্ভাগের কয়েকটা 
পালক ধৃসরব্র্ণ |? ূ 

আশ্চর্যের জিষয় এই ষে প্রত্যহ একই প্রকার ছুইটা মাত্র পক্ষী 
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এই স্থানে আগমন করে, কদাপি দুইটার বেশী বা কম আসিতে দেখা 
ধায় না। প্রতিদিন বহু যাত্রী ও দর্শক ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । 
দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে গাইড. নামক পুস্তকে লিখিত আছে-_ 
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অর্থাৎ প্রবাদ আছে, মন্দিরের অঙ্টক শত শত বৎসর যাবৎ 
এইক্ষপে ছুইটী পক্ষীকে প্রত্যহ ভোজন করাইতেছেন। এই কথা 
ইংরেজকর্তৃক লিপিবদ্ধ চিংলিপুট জিলার বিবরণে উল্লিখিত আছে এবং 
এই দৈনন্দিন ঘটনা সম্বন্ধে প্রায় ছুই শত বৎসর প্রা্ীন বিশুদ্ধ বিবরণ 
ওলন্দাজগণ এবং অন্তান্ধ কর্তৃক লিপিবদ্ধ আছে । ». 

এই ঘটনা সমন্ধে স্থানীয় লোকদিগের বিশ্বাস এই যে পক্ষীরূগী ছুই 
জন যোগী পুরুষ রাত্রিতে রাষেশ্বরে বাস করেন, মধ্যান্ছে পঞ্চতীর্থে আসিয়া 
আহার করেন, অপরাহে কাশীধামে বিশ্রাম করেন এবং সন্ধ্যাসময়ে 
পুনরায় রাম্শ্বরে গমন করেন। (কেহ কেহ বলেন একটী পক্ষী 
রামেশ্বর হইতে এবং অপরটা কাশী হইতে মধ্যান্ছে পঞ্চতীর্ঘে আসে )। 

 মহাল্িপুক্রম্ ঞুসন্দিল্ )1 পক্ষী তীর্থ হইতে ৯০ 
মাইল দূরে সমুদ্রতটস্থ মহাঁবলিপুরে বিখ্যাভ সপ্তমন্দির (1৩ 56৮10. 
চ80999) অবস্থিত। কথিত আছে, এই স্থানেই ভগবান্‌ বামনাব্তারে 
বলি রাজাকে ছলনা করিয়াছিলেন। পক্ষী তীর্থ হইতে মোটরু বাসে 
বাকিংহাম খাল পধ্যস্ত যাওয়া যায়, খাল পার হইলেই মহীবলিপুর ; কিন্ত 
বর্ধাকালে এই পথ ছুর্গঘ। চিংলিপুট হইতে ১৮ মাইল দূরবর্তী সাত্রাজ 
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( 999745) সেতু পধ্যন্ত পাঁকা রাস্তা আছে, সাঁত্রাজ হইতে মহাবলিপুর 
অবধি ৫ মাইল নৌকায় যাইতে হয়, প্রায় সকল সময়েই নৌকা পাওয়া 
যায়। সমুদ্র হইতে আধ মাইল দূরে বহকারুকার্ধ্যশোভিত পাচটা 
প্রস্তরম্য় রথ বা মন্দির বিদ্যমান, প্রত্যেক রথ সুবিশাল এক খণ্ড মাত্র প্রস্তর 
হইতে খোদিত হইয়াছে । প্রত্যেক মন্দির গাত্রে ফুল, ফল এবং বিবিধ 
পৌরাণিক দৃশ্য “অপূর্ধব শিল্পনৈপুণ্যসহকারে খোদিত রহিয়াছে। 
সমুদ্রতটে প্র প্রকীর আর ছুইটী পরস্পরসংলগ্ণপ্রস্তরময় মন্দির (17০ 
১075 [০00015) বিরাজিত । মূল মন্দিরে কৃষ্তবর্ণ মন্র প্রস্তর নিশ্মিত . 
বৃহৎ শিবলিঙ্গ. বিরাজমান, নিকটেই ভগবান বিষ্ণুর অনস্তশধ্য। এই. 
মন্দির হইতে অল্প দূরে পর্বতগাত্রে নানাবিধ মৃত্তি খোদিত আছে, 
কোথাও অজ্জুনের তপস্থ্া (62110075 [502:10০5”), কোথাও বামনভিক্ষা, 
কোঁখাও বলিপিঠ, কোথাও বা বরাহ অবতারের মৃত ইত্যাঁদি। . আর 
এক স্থানে রাজ। মহাবলি চক্রবর্তীর মুক্তি খোদিত রহিয়াছে । মহাঁবলি- | 
পুৰেরসপ্তমন্দি প্রভৃতির নির্খাণ কার্য্যে ভারতের ভাক্করগণ যে অন্তত শিক্প- 
নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়। আমেরিকা ও ইউরোপের 
বনু পর্ধ্যাটক বিল্ময়াপন্ন হইয়াছেন । . 

ভ্রীপ্পেন্রাশ্রুদু ॥ মাদ্রাজ হইতে ২৪ মাইল দুরে শ্রীপেরাশ্ছুর 
(91109192080) বা শ্রীমহাভূতপুরী গ্রামে বিখ্যাত বৈষ্ঞবাচার্ধ্য 
বিশিষ্টা্বৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্য পরম ভক্ত শ্রমত্রামান্জ- 
স্থাধ়ী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মান্রাজ হাইকোর্টের নিকট হইতে 
্রীপেরাশ্ুর পধ্যন্ত মোটর বাস্‌ সাভিস্‌ আছে। ভাড়া জন্‌ প্রীতি দ০.| 
 মান্রাজ (এগ্মৌর) হইতে ১৯ মাইল দূরবর্তী বাগালুর স্টেশন হইতেও 
 প্রীণেরাম্ুদু গমন করা যায়, কিন্তু যোটর বাস্‌ পাভিস্‌ নাই। 
কদিকেশব পেরুফ্জল । মূল মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণের জপর পার্খে পৃথক্‌ 
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মন্দিরে শ্রীত্রীরামানুজ্জাচা্যের মৃষ্ি প্রতিষ্ঠিত আছে, আচাধ্য বিষুমন্দিরের 
সম্মুধে সেবকমৃভ্িতে করজোড়ে উপবিষ্ট আছেন। দেবালয়ের লন্ুখে 
একটা প্রশস্ত সরোবর বিদ্যমান। এই শান্তিপূর্ণ স্থানের প্রারুতিক 
শোভা ও মাধুধ্য ভক্তমাত্রেরই আম্বাদনের বস্তু । 

ুষটীয় দশম শতাব্দীতে শ্রীপেরান্বছুর গ্রানে আস্থরি কেশবাচার্য নামে 
এক জন নিষ্টাবান্‌ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইহার সম্পূর্ণ নাম শ্রীমৎ আস্রি 
সর্ধবন্রতু কেশব দীক্ষিত। বিবাহের পর বহু বৎসর যাবৎ ইহার সন্তান 
জন্মে নাই, অবশেষে ইনি সমুদ্রতীরবর্তী বৃন্দারণ্যে (মীন্রাজের টি প্রিকেন 
নামক স্থানে ) ভগবান্‌ পার্থসারথির মন্দিরের সন্মুখস্থ কুমুদসরোবরের তীরে 
পুত্রকামনায় যন্ডান্ুষ্টান করিয়াছিলেন । কখিত আছে, যক্ঞসমাপ্তির 
পরে ভগবান তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনিই স্বয়ং 
কেশবাচাধ্যের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। এই ঘটনার এক বৎসর 
পরে ১০১৭ থুষ্টার্ধে কেশবাঁচাধ্যের এক পুক্র জন্মগ্রহণ করে, ইনিই 
শ্রীরামান্থজ। শ্রীমত্রামান্থজাচাধ্য কিরূপ মহাপ্রাণ এবং বিশ্বঞ্জেমী 
ছিলেন, তীয় জীবনের একটা ঘটনা হইতেই তাহা সুস্পষ্ট হইবে, 
এই জন্ত ঘটনাটা নিয়ে বণিত হইল । 

রামাহ্ছজাচাধ্য গোষ্টিপূর্ণ নামক কোন মহাত্মার নিকটে*দীক্ষাপ্রা্ী 
_. হইয়াঁছিলেন। আচাধ্যকে পরাক্ষা করার জন্যই হউক বা অন্য কোন গুঢ় 
কারণেই হউক, মহাত্মা গোস্ঠিপূর্ণ তাহাকে বহু বার প্রত্যাখ্যান করেন। 
তথাপি মহাত্মা গোষ্টিপূর্ণের প্রতি তাহার ভক্তি অচল! ছিল, অবশেষে 
তিনি দীক্ষা লাভ করিলেন । দীক্ষার সময়ে মহাত্মা! গোস্ঠিপূর্ণ শ্রীরামান্জকে 
বলিলেন, “এই সিদ্ধ মন্ত্র যে তিন বার উচ্চারণ করিবে সে টৈকৃঠ লাভ 
করিবে; কিন্তু অপর কেহই এই মন্ত্রের অধিকারী নহে, স্বতরাং কাহাকেও 
এই মন্ত্র বলিও না; যদি বল, তবে তুমি নরকগামী হইকেখ” শ্ত্রীরামাহ্ছজ 
এই মন্ত্রলাভ কর! মাত্রই অপূর্ব্ব দিব্যভাবে আবিষ্ট শুইলেন। গুরুর 
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নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পরে, তিনি ধাহাকেই সম্মুথে দেখিলেন 
তাহাকেই বলিলেন, “এস, তোমাকে আমি এক অমূল্য রত্ব দিব”। তাহার 
দিব্য ভাব এবং ব্রদ্মণ্য তেজ দর্শনে স্থানীয় সমন্ত নরনারী অল্প সময় মধ্যে 
এ স্থানে সমবেত হইল । শ্রীরামাজজাচাধ্য গোষ্টিপুর দেবমন্দিরের উচ্চ 
গোপুরের উপরে দপ্ডায়মান.হইয়া সমবেত জনসজ্ঘকে উচ্চৈঃস্বরে গুরুদত্ত 
মন্ত্র বলিয়! দিলেন এবং তাহার. সঙ্গে সঙ্গে তিন বার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে 
সকলকে বলিলেন। শত সহস্র কণ্ঠে মন্ত্র তিন বার প্রতিধ্বনিত হইল । 
মহাত্ম৷ গোষ্টিপূর্ণ এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া প্রীরামীনুজকে তিরঙ্কার পূর্বক 
বলিলেন, “পাপিষ্ট, তোকে মন্ত্র দিয়া আমিও পাঁপী হইলাম, তোর যে 
নরকেও স্থান নাই।” তখন শ্রীরামাঙ্ছজ বিনয়নআ্্বচনে বলিলেন, “প্রভো ! 
আপনার আদেশলজ্ঘনের, ফলে আমার নরকে বান হইবে জানি; কিন্তু 
আমি নিজে নরকগামী হইলেও সহত্র সহম্্ নরনারী আপনার, কৃপায় বৈকুষ্ঠে : 
যাইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পাবে ?” 

* মহাত্মা গোষস্টিপূর্ণ অমনি বাহুপ্রসারণপূর্ববক শ্রীরামান্ুজকে প্রেমের 
সহিত আলিঙ্গন করিয়া বাম্পগদ্গদকণ্জে বলিলেন, "রামনগজ, তুমিই ধন্তা, 
তুমি নিশ্চয়ই বিষুর অংশসম্ভূত, এইরূপ মহাহুভবতা মানুষের হয় নাঁ। 
অন্য হইস্কে তুমিই আমার গুরু।” রামান্জম্বামী বলিলেন, "গুরুদেব ! 
আমি আপনার নিত্য দাস, আপনার কৃপার__আপনারই মন্ত্রশক্তি প্রভাবে 
এত লোক উদ্ধার হইয়া গেল। আদেশলজ্ঘনরূপ মহাপাপে মগ্ন হইলেও 
আপনার আলিঙ্গনে কৃতার্থ হইলাম, আপনার শ্রীচরণ হইতে যেন বঞ্চিত 
না হই 1” 

ধন্য শরীমতরামান্ছজাচাধ্য, ধন্য তোমার জীবে দয়া, ধন্য তোমার 
গুকুভন্তি, তোমার অপূর্বর চরিতকথা স্মরণ করিয়া তোমার পৃতচরণে প্রাণের 
শ্রদ্ধাপ্ললি নিধেশন করিতেছি! তোমার ন্যায় গুরুবুপী ভক্তাবতারের 
করুণাকণাই আঞ্সদের আশাহীন জীবনের একমাত্র আশা । 
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গান । 
তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে । 
আর কেহ নাই যে বিপদ্‌-ভয় বারে-_আধারে যে তাঁরে। 

এক তুমি অভয় পদ জগত-সংসারে | 

কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে ॥ 

করিয়ে ছুঃখ অন্ত জুবসন্ত হদে জাগে । 

যখনই মম আখি তব জ্যোতি নেহারে | 

জীবনসথা তুমি, বাঁচি না তোম। বিনা। 

তাঁষত মম প্রাণ-মন চাহে তোমারে ॥ 

ববগালহম্তী (বাস্তু )| মাত্রা ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র 
রেলপথের গুছুর-কাট্পী শাখায় কালহন্তী (1911550) নামক একটা 
ষ্টেশন আছে । এই ষ্টেশন গুদুর জংশন হইতে ৩৮ মাইল এবং রেণিগুপ্টা 
হইতে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। মা্রাজ হইতে রেণিগুণ্া দিয়। কালহত্ী 
যাইতে পারা যায়। বাঙ্গল' দেশের যাত্রিগণ যদি কালহস্তী, তিরুপন্তি 
( বালাজী ) প্রভৃতি স্থানে যাইতে ইচ্ছ! করেন, তবে তাহারা প্রথমে 
মান্রাজ না গিয়া গুছুরে গাড়ী বদ্লাইয়া গুছুর-কাট্পদী লাইনে যাইবেন। 
তাহা হইলে, তীহারা যথাক্রমে কালহস্তী, বালাজী এবং চিন্ডুর দর্শন 
করিতে পারিবেন। তৎপর, মাব্রীজ-রায়চর লাইনে গুন্টাকল দিয়া 
_ সিদ্ধবট ও নন্দলুর দর্শনান্তে মা্রাজের দিকে ফিরিবেন ; পথে পক্ভুর, 
_ তিরুত্বানি ও ত্রিবেলোর দর্শনের স্থযোগ ঘটিবে। 
কালহস্তী ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে হ্ুবরমুখী ননী তীরে: 

শ্রীকালহস্তীশ্বর নামক বিখ্যাত বাঞ়ুলিক্জ মহাঁদেবের মন্দির অবস্থিত । 
এই মহাদেব দক্ষিণ ভারতের স্থপ্রসিদ্ধ পঞ্চ শিবলিঙ্গের অন্যতম । স্থানীয় 
পা বলিলেন, বায়ুলিঙ্গ যে প্রকোষ্ঠে বিরাজমান, কপাট” বন্ধ করিলেও 
তাহাতে বাফুপ্রবাহ থাকে, স্থতরাং এ প্রকোর্টে দীপশিখা গর্ধদাই চঞ্চল । 
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শ্রীকালহস্তীশ্বর মহাদেবের তিনটা চিহ ব! নিদর্শন আছে, যথা, (১) শী 
( উর্ণনাভ ), (২) কাল (সর্প) এবং (৩) হস্তী। দেবালয়প্রাঙ্গণের এক 
পার্খে ইহাদের মৃষ্তি রহিয়াছে । কথিত আছে, একটা সর্প (নিজ মস্তকের 
মণি শিবলিঙ্গের উপরে স্থাপন করিয়া এবং একটা হন্তী শুণ্ড দ্বারা জলা- 
_ ভিষেক করত) শ্রীকালহস্তীশ্বরলিঙ্গের সেবা করিয়াছিল । একদা শুপ্ডের 
জল সর্পের মন্তকে পড়াতে সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া হস্তরীকে দংশন করে, হস্তীও 
সর্পকে পদদলিত করে। উভয়েই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মহাদেবের 
কৃপায় পুন্জীবিত হয় 

শ্রীকালহস্তীশ্বর দেবালয় জুবুহৎ, প্রাচীন এবং বহু কারুকাধ্যশোভিত, 
প্রাঙ্গণে ও পরিক্রমাপথে বিবিধ দেবদেবীর মৃত্তি এবং অনেক শিবলিঙ্গ 
বিরাজমান । এই দেবালয়ে বহ্স্তস্তযুক্ত নানীপ্রকার কারুকাধ্যে পরি- 
শোভিত একটা সভামণ্ডপ বিছ্যামীন।. কয়েক বৎসর পূর্ব্রে নাটকোটির 
কোন ধর্মপ্রাণ চেটা (শ্রেষ্ঠী) কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মন্দিরটার 
সংস্কার করাইয়াছেন। পৃথক্‌ মন্দিরে পার্বতী দেবী ( ভ্ঞানপ্রসন্না” দেবী ) 
এবং “ছুর্গাক্ষা” দেবী বিরাজিতা । নিকটে ব্রহ্মার মন্দির, ভরদাজাশ্রম 
প্রভৃতি বিছ্বামানি | 

কথিত*আছে, প্রীকালহস্তীশ্বরের পরম ভক্ত এক জন্‌ বীরপুরুষ স্বীয় 
ধন্নুকাগ্রদ্ধারা নিজের একটা চক্ষু উৎপাটিত করিয়। তৎ্দ্বারা উক্ত মহাদেবের 
অর্চনা করিয়াছিলেন। অপর চক্ষুটাও উতৎ্পাটন করিবেন, এমন সময়ে 
মহাদেব প্রসন্ন হয়! তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দেবালয়ের মধ্যে এই 
ভক্তের মৃত্তি বিরাজমান, নিকাটস্থ পাঁহাঁড়ের উপরে একটা মন্দিরেও উক্ত 
ভক্তের মৃষ্ঠি প্রতিষ্ঠিত আছেঁ। ভক্তের সাধনাবলে ভগবান্‌ যে স্থানে 
'জাগ্রত্ভাবে বিরাজ করেন, সেই স্থানই যথার্থ তীর্থ; এইরূপ পুণ্যতমি- 
দর্শনই তীর্ঘভ্রীণের প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত | নদী, পর্বত এবং 
নয়নানন্দদায়ক যাঁর এই তিনের একত্র সমাবেশ বশত; কালহস্তী গ্রামের 
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যেমন ধনাস্থান 
পূর্ব হিসাবে 
থে, নৈসগি 
গক 
সা শোভা, ভক্তের 
হারা 
.শ এক বার শ্রীকালহস্ত রা 
' হিস তেমন 
যা নী নে ্ 
সকলে 
গে মিলিয় ূ 
করি-_ নি 
শিজ 


ক্ষম্তব্যো 
করচরণকুতং টা 
গর ং বাক্কায়জং কম্মজ শে 
ণনয়নজ হা মানস বাই 
₹বধাহপরাধম 
। 


বিহিতমবিহিতং ক্ষমহ্য 
রং 
₹ বা সর্ববমেতৎ 
জয় জয় করুণান্কে গ্রীমহাদেব শস্তে 
॥ 


নমস্তে 
নে নাতো নূরে 
স্তেনমস্তে চিদানন্দমূর্থে 


লমন্ষে 
লমক্জে 
স্তেতপোযোগণম্য 
ও পু নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞান 
সে পুরারি, 
পে পিস নল . 
৫৮ রান £ সেও শিপ রর 
লি 
৮ পাশী পশুপতি ক 
তরুতল ? দিশাচর 
ও তি আলয়ু, বসন রঃ 
ত রা 
রা হা | 
ণাকর, ব্রদা হর 
রদা-ভয়হর 
স্ব কারী 
ম্দনমনোহর, শিব শুভকারী | 
্‌ ঢ 
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চিতল । গুদুর-কাটপদী লাইনে চিত্ুর (0171009০:) নামক 
একটা ষ্টেশন আছে, তিরুপতি ইষ্ট হইতে ইহার দূরত্ব ৪৫ মাইল; স্থৃতরাং 
যাত্রিগণ বালাজী দর্শনান্তে চিত্র যাইতে পারেন। চিত্তুর ষ্টেশন হইতে 
অল্প দূরে গ্রীকোদগুরামস্বামীর একটা মন্দির আছে, এই স্থানে চৈত্র 
মাসে ব্রন্মোৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রী আগমন করে; ১২ দিন ব্যাপী মেলা ' 
হয়, তন্মধ্যে ৪র্থ দিন গরুড়োৎ্সব, ৮ম দিন রখোঁৎসব এবং ১১শ দিন 
পুষ্পপল্পকীসেবা নামক উৎসব হইয়া থাকে । চিত্র ষ্টেশন হইতে 
৫ মাইল দক্ষিণে ইন্জ্রপুরী বা! যাদমারি নামক স্থানে শ্রীবরদরাক্দ স্বামী 
ও শ্রীকোদগুরামস্বাধীর দুইটা বিখ্যাত মন্দির আছে, চৈত্রমানে এখানে 
১০ দিন ব্যাপী উৎসব ও মেলা হয়। 

ভিন্ষউ (হিনক্জৌউ )। মান্রাজ হইতে রেশিগুপ্টা দিয়া 
রাঁয়চর পধ্যস্ত ঘে রেলপথ গিয়াছে তাহাতে সিদ্ধবট বা সিদ্ধৌট (54017000) 
নামক ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব রেণিগ্রপ্টা হইতে ৬২ মাইল এবং 
মাপ্রীজ হইতে ১৪৬ মাইল । এই স্থানে সীতাপতি বা কোগুরাষ স্বামীর 
মন্দির বি্যমান এবং আক্ষয়বট ও বটেশ্বর শিব আছেন । গ্রীগৌরাঙ্গদেব 
দাক্ষিণাতা ভ্রমণ সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন । 

ননম্দ্টলুল্প । সিদ্দোট হইতে (মাদ্রাজের দিকে ) ৯ মাইল দূরে, 
এবং রেণিগুণ্টা হইতে ৫৩ মাইল দূরে নন্দলুর (৭8009101) নামক ঠেশন 
আছে। এই ্রেশনের নিকটে সৌম্যনাথস্বামীর অতি প্রাচীন এবং 
বিখ্যাত মন্দির বিদ্যমান | মন্দিরের দেওয়ালে বহু সংখ্যক পুরাতন লিপি 
আঁছে। বাঁলাজী হইতে সি্ধবট যাওয়ার পথে বা সিদ্ধবট হইতে 

ফিরিবার সময়ে নন্দলুরে উক্ত মন্দির দর্শনের স্থযোগ ঘটিবে । 
| প্রভু । রেখিপ্তপ্টা হইতে ( মীদ্রীজের দিকে ) ১৫ মাইল দূরে 
এব মাহা হইতে ৭৪ মাইল দূরে পত্র (০9০০1) ট্রেশন । এই 
রেশনের 2 মাইন পূর্ব নারাম়ণবনমূ নামক সহর,সহরে বেটে সবার 


৭৮” দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


একটী স্থনার মন্দির এবং কোন বিখ্যাত ভক্তের সমাধি মন্দির আছে । 
প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গরুড পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ভক্তের 
তিরোভাবোৎ্সব উপলক্ষে এখানে বহু লোক সমাগত হয়। নারায়ণবনম্‌ 
সহর একটী ক্ষুদ্র নদী দ্বার৷ বেষ্টিত। সহরটার দৃশ্ত মনোরম | ৪ মাইল 
দূরে “কৈলাসনাথ কোণ” নামক জলপ্রপাত বিদ্যমান । 

তিক্রত্ডান্নি। মাত্রাজ হইতে ৫১ মাইল দূরে (রেনিগুণ্টা ও 
মাপ্রাজের মধ্যবর্তী স্থানে ) তিরুভানি (01:90517) &্েশন। ্রেশনের 
১ মাইল পশ্চিমে একটী পাহাড়ের উপরে স্বন্দক্ষেত্রে কুমারম্বামী বা 
কাণ্তিকেযদেবের মন্দির বিরাজিত, পাহাড়ে উঠিবার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম 
দিকে পৃথক্‌ পৃথক সিঁড়ি আছে। শ্্রীচতন্য মহাপ্রভু এই স্থানে 
কা্িকেয়দেব দর্শন করিয়াছিলেন । এখানে প্রতি মাসে উৎসব হয় এবং 
বৎসরে ছুই বার (জাঙ্ছয়ারী ও আগষ্ট মাসে) মেলা হয়। এই স্থানে 
বহুসংখ্যক চৌল্ট্রী (ধশ্দরশালা ) আছে । 

ভিন্বেলোক্লপ । মাদ্রাজ সেন্টাল ষ্টেশন হইতে ২৬ মাইল উত্তরে 
ত্রিবেলোর (011৮5119165) ষ্টেশন, ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে ব্রিবেলোর 
সহরে শ্রীবীররাঘবেশ্বরস্বামীর মন্দির এবং তীর্থগিরীশ্বর নামক শিবের মন্দির 
বিচ্যমান, ছুইটা মন্ধিরই বৃহৎ এবং প্রাচীন । প্রতি অমাবস্তায় ্রিবেলোরে 
উৎসব হয়; ধাত্রীদের জন্ত নিকটে গ্রামের মধ্যে ছত্র আছে। টৈশাখ 
মাসে ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ১০ দিন ব্যাপী মেলা হ্য়। 

স্পোছ্িজ্ান্স। শোলিঙ্গার (510011105707) মাদ্রাজ-কাট্প্দী 
লাইনে মান্রাজ হইতে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে ৮ মাইল 
দুরে পাহাড়ের উপরে একটা বিষ্ণুমন্দির আছে, অনেক যাত্রী সেখানে 
যায়। ষ্টেশন হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে, ভাড়া জনপ্রতি 1৮০ | 

পল্লেন্তি | পন্ধেরি (6০109£)) মাজ্রাজ হইতে ২২ মাইল উত্তরে 
এম্‌. এস্‌. এম্‌. রেলওয়ের একটা ষ্টেশন । এই ষ্টেশন অরণি ন্দীর তীরে 
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অবস্থিত, নিকটে শিবের মন্দির ও বিষ্ণুমন্দির আছে । শেষোক্ত মন্দিরে 
বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপী উৎসব এবং মেলা হয়। মেলার সময়ে শিব 
এবং বিষণ নিজ শিজ মন্দির হইতে বহির্গত হইয়া পরম্পর মিলিত হ'ন। 
পরেরি হইতে ১০ মাইল দূরে পুলিকট্‌ (1১91180 নামক স্থানে একটা 
হদ আছে, এই হ্রদের দৈর্ঘ্য ৩৭ মাইল, প্রস্থ সর্বত্র সমান নহে (৩ মাইল 
হইতে ১১ মাইলের যধ্যে )। 

ভ্িল্ভন্বক্তিম্ভুক্ল । মাদ্রাজ সেপ্টাল ষ্টেশন হইতে" ৬ মাইল 
দূরে তিরুবত্তিঘুর (708৮০6:5৫) ষ্টেশন, নিকটে প্রীত্যাগরাজস্বামী 
নামক মহাদেবের মন্দির এবং অল্প দুরে কালাঁদিপেট্‌ (1515119৩0) নামক 
স্থানে শ্রীবরদরাজন্বামীর মন্দির (বিঞুমন্দির) আছে। প্রথমোক্ত 
মন্দিরে ফাস্তন মাসে এবং চেত্র (বাঁ বৈশাখ) মাসে ব্রন্ষোৎসব উপলক্ষে 
বনু যাত্রী সমবেত হয়, শেষোক্ত মন্দিরেও বৈশাখ মাসে ব্রঙ্গোৎসব হয়। 
ষ্টেশনের নিকটে ভাল চৌল্ট্রী ( ধর্মশালা ) আছে । 

ল্বাগুাল্নুল্প । মাত্রাজ (এগৃযোর ) হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে 
চিংলিপুট জিলায় বাগালুর (ড৪:349191) নামক ষ্টেশন আছে । এখানে 
একটা সুন্দর বিষ্ণুমন্দির বিছ্যামানি । এগৃমোরে প্রাতে গাড়ী চাপিলে উত্ভ . 
মন্দির দর্শনাস্তে মধ্যান্ছে বা অপরাহ্থে মাদ্রাজ ফিরিতে পারা যায়। 


পঞ্চম অধ্যায় । 


আ্কট অঞ্চলের তীর্থস্থান | 


নিম্নলিখিত তীর্থস্থানসমূহ দক্ষিণ আর্কট এবং উত্তর আর্কট জিলায় 
অবস্থিত । ইহাদের মধ্যে তিরুবাক্লামলয় ( অরুণাচলম্‌ ), চিদম্বরম এবং 
প্রীমুষ্খম্‌ এই তিনটী বিখ্যাত তীর্থ সকলেরই দর্শন কর! কর্তব্য £-_ 


(১) বিক্রবাণ্তি (২) বিব্লুপুরমূ্‌.. (৩) পণ্ডিচেরী 
(৪) তিরুকৈলুর (৫) তিক্ুবান্নীমলয় বা অরুণাচলম্‌ 
(৬) পোলুর (৭) আণি (৮) বেলোর 
(৯) বৃদ্ধীচলম. (১০) চিদস্করম (১১) শ্রীমুষ্ম্‌। 


্িত্রন্বাশ্ডি। দক্ষিণ আর্ক জিলার অন্তর্গত কিক্রবাত্তি 
(73157552110) এস্‌. আই, রেলওয়ের একটা ষ্টেশন (দুরত্ব. মাদ্রাজ 
এগ্মোর্‌ হইতে ৯০ মাইল )। ্টেশনের অদূরে ছত্র আছে। ষ্টেশন 
হইতে ২ মাইল দূরে বহুকারুকাধ্যশোভিত একটী প্রাচীন শিবমন্দির 
বি্যমান। বিক্রবাণ্ডি সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে £--- 

কোন রাক্ষদ কঠোর তপন্তা দ্বারা মহাদেবের সন্তোষোৎপাদন 
করিয়াছিল, মহাদেব তৎংপ্রতি প্রসন্ন হইয়৷ বর দিয়াছিলেন যে রাক্ষস 
যাহার মাথায় হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভক্মীভৃত হইবে । রাক্ষল তখন 
নিজের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য উৎ্স্ক হইল, কিন্ত নিকটে কাহাঁকেও 
না দেখিয়া বরদাতা মহাদেবের মস্তকেই হাত দিতে চেষ্টা করিল । এহাদেৰ 
পলায়ন করিলেন এবং নিকটস্থ এক প্রকার লতার মৃধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! 
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পধ্যবেক্ষণ করিলে তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লতার 
নাম হইতেই গ্রামের নাম বিক্রবাণ্ডি হইয়াছে! 

শিল্লুপুস্্‌ তিক্রগবামাদুক্স । দক্ষিণ আর্কট জিলার 
অন্তর্গত বিল্লুপুরম্‌ এস্‌. আই. রেলপথের একটা বড় জংশন ষ্টেশন, মাত্রারজ 
€ এগৃমোর ) হইতে ৯৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই ষ্টেশন হইতে উত্ত 
রেলপথের একটা শাখা কাট্পদী পধ্যস্ত এবং অপর একটী শাখা ফরাসী 
অধিকৃত পঞ্ডিচেরী সহর পধ্যন্ত গিয়াছে । বিল্লুপুরম্‌ ট্রেশনের নিকটে 
রাধলো (01956112157 2৪05510%/ ) এবং চৌলগ্রী € ত্র ) আছে, ২| 
মাইল দূরে তিরুবামাছুর ( 110052121807001) গ্রামে শ্রীঅভিরামেশ্বর 
স্বামীর প্রাচীন মন্দির বর্তমান, মন্দিরে প্রতি বৎসর এপ্রিল মাঁসে মেল 
হয়। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ এবং সাভ জন খষির মৃহ্ঠি বিদ্যমান । 
ভ্রেতাধুগে শ্রীরামচন্ত্র অভিরামেশ্বরম্বামীর অর্চনা করিয়াছিলেন, এইরূপ 
কথিত আছে । তিরুবামা শব্দের অর্থ, পবিত্র দুগ্ধ” | গ্রামটীর নাম 
তিরুবামাছুর কেন হইল তৎসম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে £__ 

সির আদিতে গোঁজাতির' শৃঙ্গ ছিল নাঁ। হিংম্র জন্ত হইতে 
আত্মরক্ষায় অস্মুর্থ গোসমূহ তিরুবামাছুর গ্রামে সমবেত হইয়! দেবাদিদেব 
_ আশ্ততোষের নিকটে আত্মরক্ষার উপায় নির্ধারণের জন্য কাতর ভাবে 
প্রার্থনা করিয্াছিল । তখন মহাদেব এই গ্রামে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে 
বর দান করেন যে তদবধি গোসকলের শৃঙ্গ জন্মিবে । বিশ্বুপুরম্‌ হইতে 
৩ মাইল দূরে কলিয়ানুর নামক স্থানে একটা দেবী-মন্দির আছে, 
: প্রতি শুক্রবারে এখানে যাত্রিসমাগম হয়। 
“. গ্গ্ডিছেন্্ী । পণ্ডিচেরী (2০791009775) মাদ্রাজ (এগৃমোর ) 
হইতে ১২২ মাইল এবং বিশ্বুপুরম্‌ জংশন হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত । 
ভারতবর্ষে ফরাসীদিগ্রের যে প্রধান উপনিবেশ আছে, পত্ডিচেরী তাহারই 
রাজধাশী4 ক্করাসী গবর্ণর এখানে বাস করেন। পণ্তিচেরীর ৩ মাইল 
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দক্ষিণে সমুদ্রতীরে বিরামপত্ত্রন্ নামক গ্রামে একটা দেবীমন্দির আছে, 
প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে এখানে মেলা হয় । ্‌ 

তিক্ুকৈল্দুল্প ৷ বিন্বুপুরম্‌ হইতে ২১ মাইল উত্তরে (কাট.পদী 
লাইনে) দক্ষিণ আর্কট জিলার অন্তর্গত তিরুকৈলুর (7017810110) 
ষ্টেশন অবস্থিত । ষ্টেশন হইতে তিরুকৈলুর সহরে যাইতে হইলে পেন্সার 
নামক নদী পার হইতে হইবে । ই নে নানা ৭ কারুকাধ্যশোভিত 
একটী বিষ্ণমন্দিরে “ত্রিবিক্রম গোপাল মৃদ্ভি” ( ) বিরাজমান । 
এপ্রিল ও ডিসেম্বর মাসে উত্সব উপলক্ষে এখানে বহু কহ যী আগমন 
করে। পেন্নার নদীর মধ্যস্থ একটা ছোট পাহাড়ের উপরে গণেশদেবের 
মন্দির বর্তমান । সহরের উপকণ্ঠে কিলুর ( ৮3190: ) নামক স্থানে ছুইটী 
শিবের মন্দির আছে, একটীর গোৌঁপুরম্‌»৮ তলা বাড়ীর সমান উচ্চ। 
তিরুকৈলুর ষ্টেশনের নিকটে আরিকাণ্ডা নালুর নামক স্থানে পাহাড়ের 
উপরে প্রাচীন শিবমন্দির এবং নিকটে একটী হুদ বিছ্যামান। পাহাড়ের 
নিম্নদেশে তিনটা গুহা আছে । 

ভিক্রশ্রাক্লাঙ্িনম্ত্র । উত্তর আর্কট জিলার অন্তর্গত তিরু- 
বান্নামলয় (65 510210791251) একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, এখানে 
দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত তেজোলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান | বিল্বু 
পুরুমূ হইতে কাটপদী পধ্যস্ত এম. আই. রেলওয়ের যে শাখা আছে, 
তিরুবান্নামলয় দেই শাখার একটা ষ্টেশন (ইহার দূরত্ব কাটপদী 
হইতে ৫৮ মাইল, বিলুপুরম্‌ হইতে ৪২ মাইল এবং মান্রাজ হইতে ১৪১ 
যাইল)। তিরুপতি (বাঁলাজী ) হইতে কাটপদীর রাস্তায় অথবা 
মাদ্রাজ হইতে বিল্ুপুরমের পথে তিরুবান্নামলয্ু যাইতে হইবে । 
ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং সহরে কয়েকটা ছত্ঞ ও হোটেল আছে । 

ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে আন্নামলয় বু অরুণাচল পর্বতের 
পাদদেশে তেজোলিঙ্গ মহাদেবের মন্দির বিরাজমান । মূলম্নন্দিরস্থ শিব- 
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ই লিদ্দের নাম আন্লামলয়েশ্বর বা অরুণাচলেশ্বর। মন্দিরের চারিদিকে . 
চারিটা অতি উচ্চ নানাকারুকাধ্যথচিত প্রস্তরনিশ্মিত গোপুরম (তোরণ ) 
শৌভ। পাইতেছে, প্রত্যেক গোপুর শতাধিক ফুট উচ্চ । আর্ও কয়েকটা 
অপেক্ষাকৃত কম উচ্চ গোপুরও আছে। দেবালয়টা পর্বতের পদপ্রান্তে 
অবস্থিত হওয়াতে দৃ্ত বড়ই মনোরম । মূল তোরণের বহির্দেশে 
দণ্ডায়মান হইলে তোরণ ও পর্ববতশৃঙ্গ সমূহের অতুলনীয় দৃষ্ঠ নয়নপথে 
পতিত হয়, এইরূপ রমণীয় বাহ্‌ দৃশ্ঠ অতি অল্প দেবালয়েই দৃষ্ট হয়। একটা 
পর্বতশূর্দ যেন ঠিক শিবলিঙ্গের ন্যায় মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান । 

দেবালয়ের প্রাকারবেস্টিত স্থবৃহৎ প্রাঙ্গণে অনেক সুদৃশ্য নাটমন্দির, 
সভামণ্ডুপ এবং অন্তান্ট মন্দির বিদ্যমান । যুলমন্দিরের নিকটে পার্ধতী- 
দেবীর মন্দির এবং অতি সুন্দর গণেশজীর মন্দির বিরাজমান । 

পার্ধতীর্দবীর সম্ুখে দণ্ডায়মান হইয়। আহ্ছন এক বার দেবীকে ছুষ্টা 
প্রাণের কথা বলি £-- 


গনি। 


কি "দিয়ে করিব পুজা, কি বল আছে আমার | 

তুমি যে অখিলেশ্বরী সকলই যে মা তোমার ॥ 

তোমার বস্ত তোমার দিয়ে তুষ্ট হ'তে চীয়ন! মূন। 

তাই মা তারা ভেবে সার] কি দিয়ে পৃজি শ্রীচরণ ॥ 

( ধদি থাকৃতো ভক্তি আমার, অধ্য মাগো! দিতাম তার। 
আছে কেবল “আমি” আমার, তাই লও মা উপহার ॥ )* 
প্রার্থন। আর কি করিব, কি চাহিতে কি চাহিব, 

কি থে হিও, আর কিসে অহিত, আমি কিবা বুঝি তার । 


* বন্ধনীর অন্তর্গত অংশ পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইল। 
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তুমি মঙ্গলরূপিণী, বিশ্বহিত বিধায়িনী, 
যা ভাল হয়, তাই ক'রো মা, তোমার পদেই দিলাম ভার । 
(আর ) আমার কথা শুনবে যদি, তবে ঘুচাঁও মনের অন্ধকার ॥ 


দেবালয়প্রাঙ্গণের এক স্থানে বহু কারুকাধ্যশোভিত সহজ্রপ্রস্তর- 
স্তম্তযুক্ত বুহৎ সভামণ্ডপ এবং সুবর্ণমণ্তিত ধ্বজান্তস্ত (“সোণীর তালগাছ” ॥ 
শোভা পাইতেছে। বিখ্যাত নাঁটকোটির চেটার! এই দেবালয়টাও 
বহু ব্যয়ে সংস্কার ক্রাইয়াছেন । একটা ত্ন্দর ও সুসজ্জিত “কল্যাণ 
মগ্ুপ” তীহাদের ব্যয়ে অল্প দিন পূর্বে নিশ্মিত হইয়াছে। এই মণ্ডপে 
কুষ্ণবর্ণ মম্র প্রন্তরের ২৪টী রমণীয় স্তস্ত বিরাজমান | দাক্ষিণাত্যের 
অতুলনীয় দেবালয়সমূহ হিন্দুর প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন। এই সকল 
দেবালয়ের সংস্কারার্থে এশ্বর্যের সদ্ধাবহার করিয়া চেটামহোদয়গণ ভারত- 
বর্ষের সমগ্র হিন্দুসমাঁজের রুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

অকুণাচলে বৎসরে ছুই বার উৎসব হয়। তন্মধ্যে কা্তিক মাসে 

১০ দিন্‌ ব্যাপী উৎসব হয়, তাহার নাম্‌ “দীপম্‌ উত্সব”। এই 
উপলক্ষে লক্ষাধিক যাত্রী সমবেত হয় £ উৎসবের সময়ে গ্রত্যহই সন্ধ্যার 
সময়ে মন্দিরটী অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়; তখন যে অপূর্বব 
শোভ! হয়, তাহা বর্ণনাতীত । কান্তিক পুণিম! দিবসে উত্সব শেষ 
হয়। এই দিন, অরুণাচলেশ্বরের উত্সব মু্তি (অর্থাৎ উৎসব কালের 
জন্য প্রতিনিধি মুক্তি) প্রাঙ্গণের মধ্যস্থ মণ্ডপে স্থাপিত হয়, সন্ধ্যাসময়ে 
মূল মন্দিরের শিবলিজের সম্মুথে অর্চকগণ বেদমন্তর উচ্চারণ পূর্বক একটী 
আবুত পাত্রে কর্পূর প্রজ্জলিত করেন এবং পাত্রী উক্ত উত্সব মৃত্তির 
সম্মুথে নীত হয়। তৎপর, পাত্রস্থ জলন্ত কর্পুর ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হয়। 
ঠিক এই সময়ে, একটা হাওয়াই বাজিতে অগ্টি* সংযোগ করা হয়; 
হাঁওয়াইটী উপরে উঠিলেই পর্বতের উচ্চশঙ্গোপরি যে কুণ্ডলী ঘেই দিন 
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যাত্রিগণ প্রদত্ত বত ও কপূরে পূর্ণ থাকে, তাহাতে অগ্নি সংযুক্ত হয়। 
ভ্তগণ বহু দূর হইতে প্রজ্ঘলিত অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া আপনাদিগঞে 
কুতার্থ মনে করেন । শুনা যায়, এই অগ্নিশিখ! ছুই দিন যাবৎ গ্রজ্জলিত 
থাকে, এইরূপে “দীপম্” উৎসব সম্পন্ন হয়। 

পর্বতের উপরিভাগে একটী কুণড বিগ্যমান। এই কুণ্ডের জল 
পবিত্র এবং নিম্মল; পর্ধতগাত্রে স্থানে স্থানে গুহা আছে । ষ্টেশন হইতে 
অল্প পশ্চিমে একটা স্থব্রক্ষণা মন্দির বিদ্যমান ( মান্রজিপ্রদেশে কান্তিক 
ঠাকুরের নাম “স্ুত্রক্গণ্য” )। শুন যাঁ, আন্নামলয় পর্বতের অনতিদূরে 
এক জন বি্যাত সাধুর আশ্রম আছে, অনেক লোক এই সাধু দর্শন করিয়া 
থাকেন। ভাগ্যক্রমে আম্নামলয়েশ্বরদর্শন হইলেও সময়াভাবে সাধুদর্শনের 
সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, হ্ৃতরাং এক্ষণে দূর হইতেই অরুণা- 
চলবাসী মহাত্মাকে শ্রদ্ধাঞ্তলি দান করিতেছি । 

শৌল্লুল্। পোলুর (৮০19) উত্তর আর্কট জিলাঁর একটা সহর, 
( বিজুপুরম হইতে ৬১ মাইল এবং কাটুপদী হইতে ৩৯ মাইল দূরে 
অবস্থিত )। সহরে ছত্র আছে। এখানে নরসিংহ-স্বামীর (নৃসিংহ- 
দেবের) একটা মন্দির বিদ্যমান। সহরের ২ মাইল পূর্ত চিয়ার 
(০955৫ ) নামক নদী প্রবাহিত | এই নদী সম্বন্ধে এইরূপ উপাখান 
আছে £--একদা। স্কন্দ দেব (কাগিকেয়) তারকাস্থরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময়ে তাহার বাহন ময়ূর তাহারই আদেশে পর্বতগাত্রে 
গর্ত করিয়৷ সেহ্যদের জন্য জল নির্গত করিয়াছিলেন । এই গর্ত হইতে 
নন্দ নামক নদীর উৎপত্তি হয়। পাঁপ কাধ্য করাতে কোন তপত্বীর 
একটী বাহু নষ্ট হইয়াছিল । পোলুরের নৃসিংহমন্দিরে অর্চনা পূর্ববক 
ন্দনদীন্ডে সান করাতে তপস্থী নষ্ট বাহু পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদবধি 
এই নদীর নাম “ছিরার” বা বাহুদ। হইয়াছে ( চিয়ার ». বাহুদা)। 

আহ্টি। পোলুরের ১০ মাইল উত্তরে আনি রোড (01 
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7২০৪৭) স্টেশন, স্টেশন হইতে ৬ মাইলে দূরে আর্মি সহর। সহর পর্যন্ত 
মোটর বাস্‌ সাভিস আছে। ্রেশনের ৬ মাইল পশ্চিমে পদাবেদ 
( 20909%60 ) নামক স্থানে রাষস্বামীর মন্দির এবং আরও কয়েকটা 
মন্দির বিদ্যমান (অধিকাংশই ভগ্রদশাপ্রাপ্ত ),. তন্মধ্যে একটা মন্দিরে 
হহুমানজীর মৃত্তি আছে। 

স্বেল্লোন্ন । বেলোর (৬০11০: ) নর্থ আর্কট জিলার প্রধান 
নগর। কাটুপদী হইতে ৬ মাইল দূরে বেলোর টাউন নামক ষ্টেশন 
অবস্থিত। এই স্থানে একটী বাংলো, কয়েকটা ছত্র এবং হোটেল আর । 
প্রবাদ এই যে ভদ্রাচল নিবাসী বস্সি রেদ্দি (01211 [২০৭৫1 ) বা 
নায়ডু নামক এক ব্যক্তি চোল রাজার অন্ুমতিক্রমে বেলোরে একটা হৃর্গ 
নিশ্মাণ করেন এবং হুরগমধ্যে জলকাস্তীশ্বরাখা শিবের মন্দির প্রস্তত করেন । 
দেবলিয়ের গোঁপুরম্‌ অতি স্বন্দর এবং প্রায় ১০০ ফুট উচ্চ। প্রাঙ্গণে 
বনুকারুকাধ্যখচিত প্রস্তরস্তস্তে স্থশোভিত একটী কল্যাণমণ্ডপ বিরাজমান । 
এক একটা স্তম্ভ এক এক খপ্ড স্থবৃহৎ প্রস্তর হইতে খোদিত্ত। স্তস্তগুলিতে 
নানাপ্রকার জীব্জন্ত ও রাক্ষসের মৃত্তি খোদিত রহিয়াছে । এই মণ্ডপে 
ভাস্করগণের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। মন্দিরের 
প্রত্যেক প্রন্তরখণ্ডের কারুকাধ্য দর্শনযোগ্য | 

মণ্ডপের সম্মুখে একটী কুপ আছে, কূপের জলমধ্য এক পার্খে 
প্রন্তরনিশ্মিত দরজা বিষ্যমান । এই দরজা! ভূগর্ভস্থ একটা প্রশস্ত মণ্ডপে 
প্রবেশ করিবার পথ । কত পরিশ্রম ও অর্থ বায় করিয়া মন্দিরটী প্রস্তৃত 
হইয়াছিল, তাহ এক্ষণে কল্পনা করাও কঠিন । কথিত আছে, খুষ্টায় ১৭শ 
শতাব্দীর শেষভাগে কোন মুসলমান শাসনকর্তা কর্তৃক এই মন্দিরে এক জন 
নর্তকী নিহত হইয়াছিল এবং সেই সময়েই মন্দিরের মূল্যবাল রত্রাদি 
অপহৃত হম (কেহ কেহ বলেন পূর্বেবোক্তি তৃগর্ভস্ু মণ্ডপে লুক্কায়িত 


আর্কট অঞ্চলের তীর্থস্থান : ৮৭ 


কোন লিঙ্গ বা বিগ্রহ মন্দিরে নাই, কিন্তু কেবল মন্দিরটী দর্শন করিবার 
জন্যই বহু লোক বেলোর গমন করেন | 

ক্র্াচিলম্ম্‌। বিল্ুপুরম্‌ জংশন হইতে ২৬ মাইল দূরে কাদ্দালোর 
(০9910 1.) ষ্টেশন । দক্ষিণ আর্কট জিলার প্রধান নগর 
কলান্দালোর উক্ত জংশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত । কাঁদ্দালোর জংশন 
_ হইতে একটা শাখা লাইন ৩৬ মাইল দূরবর্তী বদ্ধাচল (৮ 1100102501791210) 
পধ্যস্ত গিয়াছে । বুদ্ধাচলের নিকটে বুদ্ধগিরীশ্বর শিবের মন্দির বিদ্যমান । 
শরীগারাদ্দদেব যে “বৃদ্ধকাশী” দর্শন করিয়াছিলেন, এঁতিহাসিক স্তর যছ্ুনাথ 
সরকার মহাশয়ের মতে তাহাই বর্তমান বৃদ্ধাচল | 

ল্দ্হ্ল্লম্ম্‌। চিদম্বরম্‌ ( ০17105177021210 ) ছ্েঁশন দক্ষিণ 
আর্কট জিলার অন্তর্গত, ইহার দুরত্ব মাদ্রাজ (এগ্মোর ) হইতে ১৫১ 
মাইল এবং বিল্লুপুরম্‌ হইতে ৫২ মাইল। : ষ্টেশন হইতে দেবালয় প্রায় 
১২ মাইল দূরে । এখানে একটা বাংলো, আর কয়েকটা ছত্র ও হোঁটেল 
আছে। নাটকোটি ছত্রে অভ্যাগত ব্রাক্ষণদিগকে 'ভোজন করান হয়। 
মন্দিরের নিকটে পাঁগুাদের বাড়ীতেও যাত্রীর! থাকিতে পারেন। চিদস্বরম্‌ 
দাক্ষিণাত্যের মধ্যে একটা স্থপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান । মন্দিরে চিদস্বর মহাদেব 
এবং বিষ্তমুতি বিরাজমান । এই মহাদেব প্রসিদ্ধ পঞ্চলিঙ্গের অন্যতম 
লিঙ্গ__ব্যোমলিঙ্গ বা আকাঁশলিঙ্গ, নিরাকার জ্ঞানস্বক্ূপ লিঙ্গ (চিৎ 
জ্ঞান, অস্বর- আকাশ )। এই স্থানে বৎসরে ছুই বার উৎসব হয় 
( জোটের উত্তরফন্তুনি নক্ষত্রে এবং অগ্রহায়ণপূণিমায় ), প্রতিবার ১* দিন 
ধাবৎ মেলা হৃইয়। থাকে, মেলায় প্রায় ৫ হাজার লোক সমবেত হয়। 

চিদস্বর দেবালয় প্রায় ১২৭ বিঘা জমির উপরে অবস্থিত. এবং 
চতুদ্দিকে পর পর চারিটী উচ্চ প্রাকারে বেষ্টিত। মূল মন্দিরের চারিদিকে 
১ম প্রীকারের অভ্যন্তরে ১ম পরিক্রমা, ১ম ও ২য় প্রাকারের মধ্যে ২য় 
পরিক্রমা, এইরূপে পর পর মোট চারিটা পরিক্রমা আছে। অভ্াস্তরস্থ সমূদয় 
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মন্দির ও সভা-মণ্ডপ প্রভৃতি ভালরূপে দেখিতে হইলে অস্ততঃ ৩ ঘণ্টা সময় 
লাগে। এই দেবালয়ে কনকসভ!, দেবসভা, নৃত্যসভা প্রভৃতি বহ্সংখ্যক 
রমণীয় সভামণ্প আছে, তন্মধ্যে কনকসভার কারুকাধ্য দর্শনে সকলেই মুগ্ধ 
হইবেন । স্থলপুরাণে উক্ত আছে, ৫ম মুর পুত্র রাজ! শ্বেতবধ শ্বেতকুষ্ট- 
রোগাক্রান্ত হইয়া চিদম্বরে আগমন করেন, এখানে তিনি বৈয়ান্রপদ খষির 
উপদেশে হেমতীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইযাছিলেন। উক্ত রাজাই 
অতঃপর চিদন্বর দেবালয়ের কনকসভ। নিম্বীণ করাইয়! দিয়াছিলেন | 
প্রত্যেক প্রাকারের চারিদিকে চারিটী গোপুরম্‌ আছে, দ্বিতীয় প্রাকারর 
তোরণ কয়েকটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং মনোরম । 

দর্শকের সাধারণতঃ প্রথমে অভ্যন্তরস্থ চিদস্বর ও নটেশ্বর মহাদেবের 
মূল মন্দির দর্শন করিয়া! থাকেন, ত্পরে পরিক্রমাপথে অন্যান্য মন্দির ও 
মণ্ডপ দর্শন করেন । মুল মন্দিরের চতুদ্দিকে রুষ্ণবর্ণ মন্্বর প্রস্তরের মনোহর 
স্তস্তসকল শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চুড়া ২১৬০০ সংখ্যক ছোট ছোট 
স্থবর্ণপত্র দ্বার] আবৃত। শুনা যাষ স্থবিখ্যাত নাটকোটির চেষ্টার 
সওয়। তিন লক্ষ টাক! ব্যয়ে উত্ত চূড়া স্থবর্ণপত্রে মণ্ডিত করিয়া- 
ছেন। স্থবর্ণপত্রের সংখ্যা ২১৬০০ কেন হইল জিজ্ঞাস! করাতে পাগ্াজী 
( আীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দণ্ডপাণি দীক্ষিত ) যে উত্তর দিয়াছিলেন, 'তাহ। হইতে 
এইরূপ বুঝিলাম কথিত আছে, মনুষ্য দেহে প্রত্যহ সাধারণতঃ ২১৬০৭ 
বার শ্বাস-প্রশ্বাস চলে; এই নিমিত্ত চিদস্বর মহাদেবের মন্দিরও ২১৬০০ 
স্বর্ণপত্রে মৃণ্ডিত করা হইয়াছে । উদ্দেশ্য এই যে উক্ত সাদৃশ্ঠ স্মরণ করিয়া! 
দর্শকেরা বুঝিতে পারিবেন, দেহ যেমন জীবের বাহ্রূপ বা মুত্ি, চিদগ্ধর 
মন্দিরও তেমনই নিরাকার চিদগ্বর শিবের স্থুল রূপ বা প্রকট মৃত্তি। 

মূলমন্দিরে ত্টা প্রকোষ্ঠ এবং সম্মুখে বারান্দা আছে। মধ্যের প্রকোষ্টে 
মহাদেবের তাওব শৃত্য মৃত্তি চতুভুজিমৃত্তি নটরাজ “মহাদেব” । কথিত 
আছে, একদা মহাদেব ভগবতীর সম্মুখে এক পে নৃত্য করিয়াছিলেন । 


1 ৪০ এটি 4845 ৮০ শু 
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. আর্কট অঞ্চলের তীর্থস্থান ৮৯ 


পতঞ্জলি ও বৈয়াদ্রপাদ খষি কঠোর তপশ্তার ফলে নটেশ্বর যুক্তিতে 
মহাদেবের দর্শন পাইয়াছিলেন ( চিদস্বরতন্ত্র ও স্বন্দপুরাণে বিস্তৃত বিবরণ 
আছে )। নটরাজের ডা'নদিকের প্রকোষ্ঠে চিদশ্বরলিঙ্গ আছেন, প্রকোষ্ঠের 
দ্বারদেশ বস্ত্রাবরণে আবৃত, আবরণ অপসারিত হইলে স্বর্ণনিশ্মিত বিশ্ব- 
“পত্রের মালা দৃষ্টিপথে পতিত হয়, কিন্ত শিবলিঙ্গ অদৃশ্ঠ, কারণ ব্যোমলিঙ্গ 
নিরাকার । নটরাজের বামদিকের প্রকোষ্ঠে দ্বিভূজা দেবীমৃসঠি বিরাজিতা । 
সম্মুখস্থ বারান্দায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে (অন্রমান ৮ টার সময়ে ) বেদমন্ত্র : 
উচ্চারণ পূর্বক চিদস্বরলিঙ্গের প্রতিনিধি মৃ্তি স্কটিকলিঙ্বের অভিষেক, 
অঙ্গন! এবং ভোগ সম্পন্ন হয়। 

স্কটিকলিঙ্গের অভিষেক ও অর্চনা এবং তৎপরে নটরাজ ও চিদস্বর 
মহাদেবের আরতি দর্শন করার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল। এইরূপ 
কত মন্দিরেই অভিষেক দর্শন করিলাম এবং অর্চকদ্বারা অর্চনাও 
করাইলাম ; কিন্ত এমন দিন কবে আসিবে যে দিন ঠাকুরকে হৃদয়সিংহাঁসনে 
বসাইয়! নয়ননীরে অভিষেক করিব, যে দিন ভভ্তিচন্দনমিশ্রিত 
প্রীতিকুস্ছম দিয়া ঠাকুরের অর্চনা করিতে সমর্থ হইব? 

নিকটস্থ অন্য মন্দিরের একটা প্রকোষ্ঠে অনস্ভশষ্যায় শয়িতি গোঁবিন্দ- 
রাজ স্বামীর মৃত্তি এবং পার্বর্তী প্রকোষ্ঠে লক্মীদেবীর মৃদ্তি বিরাজমান । 
এই দেবালয়ে আর একটা বড় বিষুমন্দির ছিল, কিন্তু উহ! অত্যন্ত জীর্ণ 
হওয়াতে এক্ষণে (ইং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে) নৃতন বিষুমন্দির 
শিশ্মিত হইতেছে । প্রথম পরিক্রমাপথে অন্তান্ত অনেক দেবভীর মন্দির 
এবং মহাদেবের সুন্দর একটী শয়নমন্দির বিদ্যমান । 

চিদম্বর দেবালয়ের বৈশিষ্ট্য এই ষে এখানে সাম্প্রদায়িকভাব নাই । 
পার্বস্ীদেবী এবং মহাদেবের সঙ্গে এই দেবালয়ে জক্্ীদেবী ও বিষণ পুঁজিত 
হইয়া থাকেন। নটেশ্বর ও চিদস্বর মহাদেবের সম্মুখে যে নাটমন্দিরে 
দাড়াইয়া, আরতি দর্শন করিতে হয়, তাহার নিকটেই বিফুমন্দির। 


৯০ | দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 
নাটমন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া এই দেবালয়ে হরি এবং হরের মিলনমাধুরী 
আস্বাদন করুন, আর শ্রীরামানন্দরচিত শিবরামাষ্্রক স্তোত্রের কিয়দংশ 
স্মরণ কৃক্ষল 277 
জয় কৃপাময় কৃষ্ণ নমোইস্ত্ব তে। 
শিবহরে বিজয়ং কুরু মে বরম্‌ ॥ | 
ভববিমোচন মাধব মাপতে । 
তব যশে। বিমলং পরিশীয়তে 1 
ময়ি কথং করুণা নহি জায়তে। 
শিবহরে বিজয়ং কুরু মে বরম্‌ ॥ 
স্ন্দর তোরণ যুক্ত একটা বুহৎ মন্দিরে পার্বতীদেবী বিরাজিতা ৷ 
আন্বন এক বার সকলে মিলিয়। মায়ের চরণে নিবেদন করি $-- 
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগ্ং। 
ন জানামি তন্ত্র ন চ স্তোত্রমন্ত্রম॥ 
ন জানামি পৃজাং ন চ ন্যাসযোগং। 
গতিস্তং গতিস্ত্ং ত্বমেকা! ভবানি ॥ 
নজানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতঃ | 
গতিস্বং গতিস্ত্ং ত্বমেক। ভবানি ॥ 


গান | 
জানি না কি ঝ'লে ডাকি তোরে, (স্াম। মা), 
কখন শঙ্কর বামে, কভু হর হৃদি 'পরে । , 
কখন বিশ্বব্ূপিণী, কভু বামা উলঙ্গিনী, 
কতু শ্যামসোহাগিনী, কতু রাধার পায়ে ধরে । 


আর্কট অঞ্চলের তীর্থস্থান ৯১ 


কথন বিশ্বজননী, পঞ্চভূতনিবাসিনী, 

কভু কুলকুণ্ুলিনী, চতুদ'লবিল্বোপরে । 

যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা, 

তাই ডাকি মা, ব'লে মা মা, এ অভয়চরণ পাবার তরে। 


দেবালয়ের ২র ও ৩য় পরিক্রমার স্থানে স্থানে নৃত্যকাঁলী, স্ুবৃহৎ 
বিদ্বেশ্বর বা গণেশজী, স্বত্রন্ষণ্য ( কাতিকের ), বেগুগোপাল ইত্যাদি অনেক 
বিগ্রহ এবং বহু শিবলিঙ্গ বিছ্বামান | পার্বতীমন্দিরের নিকটে বাহন- 
মণ্ডপে মহাদেবের যানবাহনাদি রক্ষিত হয়। নিকটেই শ্রীমূলস্থান নামক 
মহাদেবের অপর এক মন্দির। দ্বিতীয় পরিক্রমা পথে একটা বৃহৎ 
স্থপজ্জিত নন্দী ( মহাদেবের ষাঁড় ) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে । 
অদূরে সহঅপ্রস্তরস্তস্তশোভিত স্থবৃহৎ সভামণ্ডপ শোভমান। মগ্ডপটার 
দৈর্ঘ্য ৩৪০ ফুট, প্রস্থ ১৯০ ফুট । উৎসবের সময়ে মহাদেবের প্রতিনিখি- 
মৃন্তি এই মণ্ডপে আনীত হয় এবং উচ্চ সিংহাসনে স্থাপিত হয়। মণ্পের 
_ ছাদে অতি স্থন্দর নানাবিধ পৌরাণিক দৃশ্ত চিত্রিত রহিয়াছে । 

উক্ত মণ্ডপের অনতিদ্বরে একটী সরোবর বা কুণড বিদ্যমান, ইহার 
দৈথ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০০ ফুট। কুগুটীর নাম শিবগলা বা হেমতীর্ঘ । 
কথিত আছে, বর্মচক্র নামক কোন প্রাচীন রাজা শিবগঙ্গা স্ানের ফলে 
কুষ্টরোগমুক্ত হইয়া স্বর্ণকাস্তি লাভ করিয়াছিলেন, তদবধি এই কুগ্ড 
হেমতীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে । 

এই দেবালয়ে আরও কয়েকটা মন্দির এবং মণ্ডপ বিদ্যমান । তন্মধ্যে 
। সুত্রক্ষণামন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত মন্দিরের নিকটে 
্রস্তরুনিম্মিত একটা মধুর এবং কয়েকটা হস্তী শোভা পাইতেছে। দেবালয় 
প্রাঙ্গণের অপর এক স্থানে চন্দনকাষ্ঠনিশ্মিত সুবর্ণমণ্ডিত উচ্চ ধ্বজাস্তস্ত 
বিরাজমান । 


৯২ ... দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


উ্ীষ্মু্ওষ্ন,। চিদস্বরম্‌ হইতে ২৪ মাইল দূরে শ্রীমু্ম্‌ নামক 
প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অবস্থিত । মোটর বাস্‌ সাভিস আছে, ভাডা জন প্রতি 
৮৯1 শ্রীমুষ্তম্‌ দক্ষিণভারতের চারিটা বৈকুষ্ঠের অন্যতম । অপর তিনটা 
বৈকুঠ তিরুপতির বালাজী, শ্তরীরক্ষম এবং তোতাদ্রি। শ্রীমুষ্ণমের বিষ 
মন্দির প্রাচীন এবং স্থবিখ্যাত। অন্দিরস্থ দেববিগ্রহের নাম শ্রীভূবরাহ |. 
তীর্ঘযাত্রিগণ চিদস্বরদেবালয় দর্শনাস্তে শ্রীমুষ্ণম্‌ অবশ্ঠই দর্শন করিবেন । 


মশরনস্পনুর ও 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 
মায়াবরমূ ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান । 


মায়াবরম্‌ অঞ্চলে নিক্বোক্ত তীর্থসমূহ বর্তমান, ইহাদের মধ্যে মায়াবরম্‌, 
তিকু্ধাদাযুর, কাবেরীপত্তন, তিরুকন্পপুরম্‌ (নগ্মিলম্‌), তিরুবানুর এবং 
অবগ্ঠার কয়েল অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ £__ 


(১) শিয়ালি (২) বৈদীশ্বরস্কয়েল বা বৈগ্বেশ্বর দেবালয় (৩) মীয়াবরম্‌ 
(৪) তিরুক্কাদায়ুর ও কাবেরীপভভন (৫) মঙ্গনন্র (৬) পেরালম্‌ 
(৭) কারিকল (৮) নন্গিলম্‌ (৯) তিরুবালুর (১০) নাগপত্তন ও নাগোর 
(১১) ভিরুনত্তিয়াস্তান গুড়ি (১২) বেদারণ্যম (১৩) অবস্ঠার কয়েল । 


:. শ্পিক্সপাত্নি। শিয়্ালি (5%7581) ভাঞ্জোর জিলার একটী “ছোট 
সহ" এবং এস. আই. রেলওয়ের মেইন লাইনের একটা স্টেশন । ইহার 
দুরত্ব চিদন্বরম্‌ হইতে ১১ মাইল এবং মায়াবরমূ হইতে ১২ মাইল। 


মায়াবরম্‌ ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান ৯৩ 


এখাঁনে বাংল হোটেল এবং ছত্র আছে । শিয়্ালিতে পৃথক্‌ পৃথকৃ মন্দিরে -: 
বিষণ, মহাদেব এবং শুগালভৈরবীদেবী বিরাজমান শ্রীচৈতগ্তাদেব 
শিয়ালিতে “শৃগালভৈরবী” দর্শন করিয়াছিলেন । তিরুজ্ঞানশশ্বরদার 
নামক এক জন খ্যাতনামা শিবভক্ত খুষ্টীয় সপ্তম শ্তান্বীতে শিয়ালিতে 
“বাস করিতেন । প্রতি বৎসর এপ্রিল ও মে মাসে শিয়ালিতে মেলা হয় । 
তদীশ্বল্রহ্কস্ম্েল। শিয়ালির ৪ মাইল দক্ষিণে বৈদীশ্বর- 
কয়েল ( ড81001555180191) নামে একটা ছোট ট্রেশন আছে, ইহার 
অর্ধ মাইল দূরে একটী বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান । মন্দিরে বৈদ্ধেশ্বর 
নামক শিবলিঙ্গ বিরাঁজিত। নিকটে ছত্র ও হোটেল আছে। মন্দিরে 
প্রচুর অন্নভোগ হয় এবং সমাগত অতিথিগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরিত 
 হয়। মন্দিরের সমীপবর্তী কূপ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে ৫ 
ত্রেতাধুগে রাবণকর্তৃক সীতাদেবীর অপহরণ কালে রাজা! দশরথের 
মিত্র জটাযু পক্ষী তাহার উদ্ধারার্থে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং 
যুদ্ধে পরাজিত ও আহত হুইয়! বর্তমান বৈচ্ছেশ্বর মন্দিরের নিকটস্থ কোন 
স্থানে মুতবৎ পতিত হইয়াছিলেন। শ্রীরাম্চন্দ্র সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে 
নানাস্থানে ভ্রমণান্তে এই স্থানে উপস্থিত হইলে জটাফু তাহাকে সীতাদেবীর 
সংবাদ প্রদান করত প্রাণ ত্যাগ করেন। শ্রীরামচন্দ্র তখন পিতৃবন্ধ 
জটামুর অস্ত্যেষ্িক্রিয়া সম্পন্ন করেন। জটায়ুকে দাহ করিবার নিমিত্ত 
যে গর্ত প্রস্তত করা হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে একটা কৃপে পরিণত 
হইয়াছে, এইরূপ কথিত হয় । | 
হবাশ্রানল্ক্স। মাযাবরম্‌ (81558581819) তাঞ্জোর জিলার 
অন্তর্গত মায়াব্রম্‌ তালুকের একটী সহর। চিদম্বরম্‌ এর ২৩ মাইল 
দক্ষিণে, মাত্রা হইতে ১৬২ মাইল দূরে মায়াবরম্‌ নামক যে জংশন 
ষ্টেশন আছে, তাহা হইতে দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখ? 
আরাণ্টুঙ্ক এবং আর একটী শাখা ট্রীঙ্ষুয়িবার গিয়াছে । মায়াবরম্‌ 
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. -ষ্টেশনের ২॥ মাইল পূর্বে মায়াবরমূ সহর, ঝট্‌ক। ভাড়া সহর পধ্যস্ত ।./০ 
হইতে ।/* আনা। ষ্টেশনের নিকটে বাংলো এবং সহরে কয়েকটা 
হোটেল ও ছত্র আছে। মায়াবরমের আর একটা নাম লক্ষ্মীপুরী, 
এখানে নানাপ্রকার ফল ও অন্ঠান্ত খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্থলভ মূল্যে 
পাওয়া যায়। | | 

মায়াধরম্‌ সহর কাবেরা নদীর তীরে অবস্থিত ! কাবেরী পঞ্চ গঙ্গার 
অন্যতম, হিন্দুগণ তর্পণকালে যে স্তভীর্থের আহ্বান করেন, কাবেরী 
তন্মধ্যে একটী। কান্তিক মাসে "তুলাকাবেরী” নামক কাঁবেরীক্সানের 
যোগ উপলক্ষে মায়াবরমে এক মাস যাবৎ মেল! হয় এবং অন্ততঃ ৫০ 
হাজার যাত্রী সমবেত হয়। প্রতি সোম এবং শুক্র বারে ছোটখাট 
মেলা হইয়। থাকে, আর প্রতি বৈশাখ মাসে ১৫ দিন ব্যাপী মেলা হয়। 
. *  কাণ্তিকমাসে সুধ্যদেব তুলারাশিতে অবস্থান করেন এবং কথিত আছে, 
এই সমস্বে গঙ্গাদেবী কাবেরীতে আগমন করেন । এই নিখিত তুলাকাবেরী 
যোগ হইয়! থাকে । মায়াবরমে কার্ঠিকমাসে প্রীস্রীকাবেরীদেবীর প্রথম 
দর্শন লাভ করিয়! আনন্দিত হইয়াছিলাম । আরও অধিক আননের 
কথা এই যে সেই সময়ে কাবেরী দেবীর সঙ্গে গল্গাদেবীও মিলিতা 
ছিলেন। বাল্ীকিবিরচিত যে গঙ্গাষ্টক স্তোত্রের মধুর বঙ্কারে ভক্তজনের 
প্রাণের ভিতরে আনন্দোচ্ছাস উপস্থিত হয়, সেই অতুলনীয় চিরপরিচিত : 
স্তোত্রের, কিয়দংশ কান্তিকমাসের গঙ্গাকাবেরীসশ্মিলন উপলক্ষে স্মরণ 
করিতেছি-_ 

 মাতঃ শৈলন্ৃতাসপত্তি বস্ধাশূক্গারহারাবলি 

স্বর্গীরোহণবৈজয়স্তি ভব্তীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে : 
তৃত্তীরে বসতত্বদস্ু পিবতস্তবদ্বীচিমুতপ্রেঙ্খত্‌ 
্বশলাম স্মরতস্তদ্পিতদৃশঃ স্তান্মে শরীরব্যয়ঃ |... 


_ মায়াবরম্‌ ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান ৯৫. 


অভিনববিসবল্লী পাদপন্মস্য বিষ্ো- 
ম'দনমথনমৌলেমণলতীপুষ্পমালা । 
জয়তি জয়পতাক। কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষম। 
ক্ষপিতকলিকলঙ্কা জাহবী নঃ পুনাতু ॥ 
গাঙ্গ্যং বারি মনোহারি ষুরারিচরণচ্যুতম্‌। 
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্‌ ॥ 
পাপাপহারি ছুরিতারি তরঙ্গধারি 1 
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি । 
বঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি 
গাঙ্গ্যং পুনাতু সতত. শুভকারি বারি ॥ 


মায়াবরম্‌ সহরে ময়ুরনাথ স্বামীর বিখ্যাত বুহৎ মন্দির (শিবমন্দির ) 
বি্বমান, মন্দিরটী পর পর তিনটা উচ্চ প্রাকারে বো্টিত। মধ্কুরনাথদেবের 
অতুল এরশ্বধ্য এবং বিবিধ মুল্যবান আভরণ আছে। প্রত্যহ (বিশেষত: 
মেলার সময়ে ) প্রচুর অক্পভোগ হয় এবং অনেক সাধু ও দরিদ্রনারাযণ 
প্রসাদ পাইয়া থাকে । মুল মন্দির হইতে অল্প দূরে অন্য একটা মন্দিরে 
অভয়াঙ্বা দেবী বিরাজিতা । 

মায়ঃবরম্‌ হইতে ২ মাইল দূরে পেরুমল রঙ্গনাথ দেবালয় নামক 
আর একটা বিখ্যাত দেবালর অবস্থিত। এই মন্দিরে অনস্তশ্যায় 
শয়িত বিষুমুত্তি বিরাজমান । মন্দিরের চতুদ্দিকে পর পর চারিটী উচ্চ 


প্রাচীর আছে। ইন্দুসরোবরে ন্নানতর্পণ সমাপন পূর্বক ঠাকুর দর্শন 


করিতে হয়। মূল মন্দিরের নিকটে পেরুমল রঙ্গনায়িকা নামক দেবীমৃদ্তি 
বিরাজিতা, সন্মুখেস্ট একটী সভামণ্ডপ শোভা পাইতেছে। দেবাস্রের 
দ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক চিত্রে এবং অন্ত অনেক প্রকার হুন্দর চিত্রে 


৯৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


মণ্ডপটী স্থশোভিত। শ্রীরঙ্গনাথজীর রৌপ্যের পধ্যঙ্ক এবং বিবিধ 
বহমুল্য বসনভূষণ দর্শন করিলে মনে হয় ভক্তগণ ঠাকুরকে প্রাণ ভরিয়া 
সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়! অর্থের সার্থকতা করিয়াছেন । 
ভিন্রজ্ক্কাদান্ভুল ও ক্ানেন্ীপত্নন। যায়াবরম হইতে 
্রাঙ্কুয়িবার পর্ধাস্ত দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটা শাখা আছে, এই 
শাখায় ময়িবরম্‌ হইতে ১৪ মাইল দূরে তিরুত্কাদাযুর (777810:881501) 
ট্টেশন। যাত্রীদের জন্ত গ্রামে চৌলটী, আছে। ষ্টেশনের নিকটে . 
একটা সুন্দর শিবের মন্দির বিদ্যমান । মন্দিরে প্রতি বৎসর ঠচত্র মাসে 
কাল সংহারম্” নামক উৎসব এবং কান্তিক মাসে “শঙ্বাভিষেকম্” নামক 
উৎসব হইয়া! থাকে। কথিত আছে, এখানে মার্কত্ডেয় খষি কঠোর 
তপস্তা করিয়াছিলেন এবং মহাদেবের বর প্রভাবে অমরত্ব এবং চির 
যৌবন লাভ করিয়াছিলেন । যাত্রিগণ এই স্থান হইতে শ্বেতারণ্যম্‌, 
তিকুমায়নম্‌ ও কাবেরীপত্তন প্রভৃতি তীর্থস্থানে যাইতে পারিবেন । 
কাবেরীপত্তনের নিকটে কাবেরীর সাগরসঙ্গমে অনেক ষাত্রী স্নান করেন। 
তিরুকাদাযুর হইতে কাবেরীপত্তনের দূরত্ব ১০ মাইল। ৬ মাইল 
দূরবর্তী সেম্বনকয়েল (5910002721198) ষ্টেশন হইতে কাবেরীপত্তন 
৭ মাইল। যাতায়াতের বাণ্ডি পাওয়া যায়। ট্রাঙ্কুয়িবার সমূদ্রতীরবর্তী 
' স্বাস্থ্যকর স্থান, অনেক লোক গ্রীম্মকালে এই স্থানে বাঁস করেন । 
.. সনর্জনজন জল । মীয়াবরম হইতে আরাণ্টাঙ্গি পধ্যন্ত এস. আই. 
ঢরলগুয়ের যে শাখা গিয়াছে, মজনলুর (11270977517) টেশন মেই 
শাখায় মীয়াবরম্‌ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশনের ১| মাইল 
উত্তরে বলবুর (৬৪1৮০০৫) নামক স্থানে একটী শিবের মন্দির আছে। 
প্রবাদ এই যে এখানে প্রাচীনকালে অনেক সাধুসন্সাসী সাধন"ভজন 
করিতেন । প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে এই স্বান্টেউৎ্সব হয় এবং 
তছুপলক্ষে বহু যাত্রী আগমন করে । 


নর 


ই 
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পেল্লীলম্ম্‌। মায়াবরম্‌ হইতে ১* মাইল দূরে আরাশ্টা্ি 
শাখায় পেরালম, (19151207) একটা জংশন ষ্টেশন, এখান হইতে ফরাসী 
অধিকৃত কারিকল সহর পর্যন্ত একটা রেলপথ গিয়াছে । পেরালমের 
শিকটে যাত্রীদের জন্ত চৌলটী, আছে। ষ্টেশন হইতে ছুই মাইল দূরে 
ভিসানাপ্লাথু নামক স্থানে শিবমন্দির বিষ্ঞমান, সেখানে প্রতি বৎসর 
_ জ্যষ্ট মাসে মেলা হয় । 
হাজি । কারিকল (91510191) ষ্টেশন ও সহর পেরালম্‌, 
হইতে ১৫ মাইল এবধমায়াবরম, হইতে ২৫ মাইল দূরে করমগ্ডল উপকূলে 
অবস্থিত । কারিকল নামক যে ফরাসী উপনিবেশ আছে, তাহার 
রাজধানী কারিকল সহর, এই সহর হইতে অল্প দূরে কাবেরীর একটা 
শাখা নদীর মোহানা। ৩ মাইল দুরে হরপার্বতীর মন্দির আছে, দেবালয়ের 
এক অংশে শশীশ্বর দেবের বিগ্রহ বিদ্যমান। তিরুনলার (7:1007918) 
স্টেশন হইতেও এই মন্দিরে যাওয়া যায়। কারিকলে প্রতি বংসর 
জুন মাসে আম্বোৎসব” নামক একটা উৎসব হয়। আম্রোৎসব সম্বন্ধে 
এইরূপ কিংবদস্তী আছে ৫ 

একদ! কৌন ভদ্রলোক তীহার স্ত্রীর হাতে দুইটা আম দিয়া বলিলেন, 
“এই আম ভোজনকালে আমাকে দিও” । অতঃপর তিনি স্থানাস্তরে 
গেলেন। কিছু ক্ষণ পরে, এক অভ্যাগত সক্স্যাসী গৃহিণীর নিকটে 
উপস্থিত হইয়া ভোজন প্রার্থনা করিলেন । গৃহিণী সন্গ্যাসীকে ভোজন 
করাইলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা, ঘরে কোন ফল আছে কি? 
ফলঘানে গৃহস্থের কল্যাঁণ হয়”। গৃহিণী তাঁহাকে একটী আম দিলেন। 
কিন্তু সন্্যাসী আরও একটা আম চাহিলেন। স্ত্রীলোকটী অগতা! 
অবশিষ্ট আমটাও তাঁহাকে দিলেন । সন্ন্যাসী তৃপ্তির সহিত ভোজন 
করিয়া প্রস্থান করিলেন! ভদ্রলোক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আহারের 
সময়ে আম চাহিলেন, তখন সেই পতিব্রতা ভীত হইয়া আকুল- 


* শুক 


৯৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


প্রাণে নিজের ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন এবং পরক্ষণেই দেখিতে 
পাইলেন, ঘরের মধ্যে ছুইটী আম রহিয়াছে । স্বামীকে আম ছুহটা 
দিলেন। ভর্দলোক আম খাইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, “যে আরম 
তোমাকে দিয়াছিলাম, সে আম এ কখনই নয়, এইরূপ স্থম্বাছু আম 
জীবনে কখনই আমি খাই নাই, এই আম কোথায় পাইলে ?” শস্ত্র 
তখন সমস্ত কথ! খুলিয়া বলিলেন। ভদ্রলোক বুঝিলেন, লীলাময়েরই 
এই লীল!, আনন্দের উচ্ছ্ীসে তিনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর চরণপ্রান্তে পতিত 
হইলেন । পতিব্রতা স্বীয় স্বামীকে পদপ্রান্তে লুন্তিত দেখিয়া কায়মনো- 
বাক্যে ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিলেন, “হে ভক্তবৎ্সল, আর সংসারে 
কাজ কি? তোমার চরণে স্থান দাও।” ভক্তের প্রাণের ডাকে 
ভগবান্‌ সাড়া দ্রিলেন, পতিভ্রতা তখনই দেহত্যাগ করিক্স! স্বর্গে চলিয়া 
গেলেন। এই পতিত্রতা ভক্ত রমণীর স্থৃতিরক্ষার্থে কারিকলের মন্দিরে 
প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মীসে আমোৎসব হইয়া থাকে । উৎসবের দিবসে রাশি 
রাশি আম মন্দিরের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হয়, সমবেত জনমগ্ডলী, আগ্রহের 
সহিত আম-প্রসাদ লুটিয়! নিয়া আপনাদিগকে কুতার্থ মনে করেন । 

নহ্িতনস্কম.। মায়াবরম্‌ হইতে ১৫ মাইল দূরে আরাপ্টাঙ্গি শাখায় 
লন্সিলম্‌ (বি 22211810 ) স্টেশন | ট্রেশন হইতে ৩ মাইল দুরে সহর । 
সহরে বাংলো, ছত্র এবং হোটেল আছে। এখানে একটা প্রাচীন 
শিবমন্দির বিদ্যমান । তিন চারি মাইলের মধ্যে আরও কয়েকটা মন্দির 
বা তীর্থস্থান আছে । ইহাদের নাম নিস্সে লিখিত হইল £-_ 

(১) তিকুপ্স,গালুর (17070852101) এর বিখ্যাত শিব- 
মন্দির । এখানে প্রতি বৈশাখ মাসে মেল। হয় । প্র 

(২) তিরুক্ষলপুরম্‌ € হু ঘঘ]210200125 ) এর বিষুমন্দির । 


০২ হা বাটি শা অলক হান ক্ীনালিওএ উন গাখহা তিজেকপ গজিজ | 


মায়াবরম্‌ ও তৎসন্পিহিত তীর্থস্থান ৯৯ 


(৪) শ্রীবঞ্জিয়া (5:158108 )। কথিত আছে, এখানে যে 
পবিত্র কুণ্ড আছে, তাহাতে সান করিলে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর পাপ 
ইইতে মুক্তি লাভ হয়। 

(৫) তিরুপ্লানায়ুর । এখানে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান 

তি্বাল্জুত্র | তিরুবাল্লুর (70170581]0 0 হুডি 
৮8৫0) জংশন মায়াবরম্‌ হইতে ২৪ মাইল এবং তাঞ্জোর হইতে ৩৪. 
মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশন মায়াবরম্-আরাপ্টারঙ্গি এবং . 
তাঞ্জোরনাগোর এই ছই শাখা রেলপথের সংযোগস্থান। তিরুবা্নর 
একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান, এখানে প্ত্যাগরাজস্বামী” নামক শিবলিঙ্গ 
বিরাজিত। এই লিঙ্গই বিখ্যাত “ক্ষিতিলিঙ্গ” ( পঞ্চলিঙ্গের অন্ঠতম ), 
দেবালয়ের অর্চক এবং অন্য এক জন পণ্ডিত এই কথা বলিয়াছেন 
(কাহারও কাহারও মতে শিবকাঞ্চীর একাম্েশ্বরলিঙ্গই “ক্ষিতিলিঙগ” )। 
ভিকবান্থুরে একটা বাংলো এবং অনেক চৌন্ট্রী ও হোটেল আছে। 
এখানে চৈত্র মাসে মেল! উপলক্ষে বহু যাত্রী সমবেত হয়! দেবালয়ে 
চারিটী উচ্চ গোপুর বিদ্যামান, পূর্বদিকের গোপুরটার স্থায় প্রশস্ত গোপুর 
বোধ হয় অন্য কোন মন্দিরে নাই । 

মূলমন্দিরে ত্যাগরাজন্বামীর লিল্যুদ্তি বিরাজিত। বেদীর উপরে 
মহাদেবের একটী ছোট বিগ্রহ পার্ধতীদেবীর বিগ্রহের সহিত শোভা 
পাইতেছে। হরগৌরীর যুগলমৃদ্তি দর্শন করিতে করিতে কাঙ্গাল 
ফিকিরটাদের * এই গানটা স্মরণ করুন :-- 

মরি হর বামে গৌরী বসি, 
হর হুঃখ হরে, রজতশেখরে, 
আলো করে যেন শরদশশী । 


কাঙ্গাল ফিকিরটাদের প্রকৃত নাম হরিনাথ মজুমদার, তাহার বাড়ী নদীয়া! জিলাঁর়। 


১৩০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


হরগৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর, 
আধ ধবলগিরি, আধ শশধর, 
আধ বেণী, আধ জটা মনোহর, 
আধ আঁখি জবা, আঁধ যে সরসী | 


দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুবাঁর ফুল, 
বাম কর্ণে স্বর্ণকুগুল অতুল, 
খগচঞ্চু নাসা আধ তিল ফুল, 
অধরে না ধরে মধুর হীসি। 


বলয় কষ্কণ, কর শোভা করে, 
অক্ষমণিহারে মুনিমন হরে, 
অন্য ভূজদ্বয়ে করাল চক্র-অসি। 


বাঘাম্বর সনে নীলাম্বরী সাজে, 
যুগলচরণে স্বর্ণ নৃপগুর বাজে, 
হরগৌরীরূপ হৃদয়সরোজে, 
হরি দরশন করে দিবানিশি | 


ত্যাগরাজস্বামীর প্রতিনিধিস্বর্ূপ একটী ছোট সবুজ পাঁথরের শিবলিঙ্গ 
আছে, প্রত্যহ বেদমস্ত্রোচ্চারণ পূর্বক এই লিঙ্গের অভিষেক হয় | 

দেবালয়প্রাঙ্গণের এক স্থানে ত্যাগরাজস্বামীর প্রধান ভক্ত স্ন্দরমৃত্তি- 
স্বামীর মৃষ্তি বিদ্যমান | এতত্ডিন্ন, আরও প্রধান প্রধান ৬৪ জন ভক্কের 
তি প্রাজণের এক পারে বারান্দায় সারি সারি স্থাপিত আছে। , 


মায়াবরম্‌ ও তৎসন্নিহিত তীর্থস্থান ১০১ 


হয়, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বন্ধীকন্তুপের ন্তায়। সহশপ্রস্তরস্তস্তযুক্ত 
একটী সভামগ্প প্রাঙ্গণে শোভা পাইতেছে। মূল মন্দিরের উত্তর দিকে 
একটা প্রস্তরণির্মিত রথ দৃষ্টিগোঁচর হয়, রূথচক্রের নিম বালকমুদ্তি 
বিদ্যমান এবং অদূরে প্রন্তরনির্টিত গাভী দণ্ডায়মান, গাভীর নিকটেই 
মৃত্ত বস। এই সকল মৃক্তি স্বন্ধে একটা আখ্যায়িক' আছে £-_ 

চোল রাজ্যে এক জন বিখ্যাত ন্ায়পরায়ণ শিবভক্ত রাজা ছিলেন । 
তাহার ন্যায়পরায়ণতা! পরীক্ষার জন্য মহাদেব এবং যমরাজ গাভী 
এবং বসের বেশ ধারণপূর্ধবক চোল রাজ্যে উপনীত হইলেন। 
দৈবক্রমে রাজকুমীরের রথখচক্রের নিম্নে পতিত হইয়া বৎসটী নিহত 
হইল। গাভী তখন রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া শ্গদ্বারা ঘণ্টা নাড়িয় 
এই ঘটনার প্রতি রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রাজা চিন্তা করিলেন, 
রাজকুমার গোহত্যা করিয়াছে, স্থতরাং রাজাকে ও রাজকুমারকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বৎসটার জীবনদানের কোন উপায় নাই, 
কাজেই গাভীর শোক অনিবাধ্য । রাজা নিজে যদি সেই গাভীর ন্যায় 
পুভ্রশোক প্রাপ্ত হন, তবেই গোহজার স্তায়সঙ্গত প্রায়শ্চিতত হইতে 
পারে। রাজা এইক্ূপ সিদ্ধান্ত করিলেন এবং রাজকুমারকে রথচক্রের 
নিম্নে ফেলিয়া বধ করিলেন । রাজার ন্যায়পরায়ণতা! দর্শন করিয়! মহাদেব 
; সন্তষ্ট হইলেন এবং পার্ধতীদেবী সহ রাজাকে নিজ মুক্তিতে দর্শন দিয়! 
' গোবত্স এবং রাজকুমার উভয়েরই পুনর্জীবন দান করিলেন । 

অসংখ্য সাধক ও ভক্তমণ্ডলী দাক্ষিণাত্যের এই স্ষপ্রসিদ্ধ মন্দিরে 
ত্যাগরাজস্বামীর আরাধনা করিয়া ককতার্থ হইয়া গিয়াছেন। শ্রীন্দর- 
হিত্বামী ও অপর ৬৪ জন ভক্তের মৃদ্তি দেবালয়ে এখনও বিদ্যমান । এই 

শল উত্তর মহিমা স্বরণ করিতে করিতে এই সিদ্ধ হানে বিরাজমান হর- 


নবলর্দিশরেটীলল ও বানি টিক ০ এ বদি ২১ ২... । 
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তিনজ্বস্চ ভ্তোজরহ্্‌। 


নিম্মল-ভাসিত-শোভিত-লিঙ্গং | 
জন্মজহুঃখ-বিনাশক-লিঙ্গং 

তৎ প্রণমামি সদাশিব-লিজম্‌॥ 
সবরগুরুন্বরবরপূজিত-লিঙ্গং 

স্থরবনকুমুমসমচ্চিত-লিঙ্গং 
পরম্গতিদ-পরমাত্মক-লিঙ্গং 

তৎ প্রণমামি সদাশিবলিজম্‌ ॥ 


দেবী ভ্তোভ্রহ্্‌। 


নমন্তে শরন্যে শিবে সান্থুকম্পে 
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে | 
ন্মস্তে জগব্বন্য-পাদারবিন্দে 
নমস্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
অনাথস্ত দীনস্ত তৃষ্ণাতুরস্তয 
ভয়ার্তস্ত ভীতন্ত বনদ্ধস্য জন্তোঠ 
ত্বমেক। গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী 
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 
তিরুবান্গুরের ৪ মাইল দূরে তিরুক্কান্নামঙ্গই নামক স্থানে একটা 


না নি 


নিস 
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ম্গিশপতনন ও নাগোল। এস. আই. রেলওয়ের তাঞ্জোর- 
শাগোর শাখায় তিরুবাল,র হইতে ১৫ মাইল দূরে নাগপত্ৰন 
(398856500) এবং নাগপত্তন হইতে ৪ মাইল দুরে নাগোর (৪915) 
নামে গ্েশন আছে। নাগপত্তন কাছুবাযুর নদীর তটে অবস্থিত একটা 
বিখ্যাত বন্দর । নাগোর বেত্তর (৮০৫৮৫) নামক নদীর তীরে অবস্থিত 
নাগপত্তনে শিবমন্দির ও বিষুমন্দির বিছ্যমান। প্রথমোক্ত মন্দিরে 
ঈন্দররাজস্বামী ও শেষোক্ত মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ বিরাজ্িত। 
_ শাগোরে একটী প্রাচীন দেবালয় আছে। এই সহরের পুরাতন 
নীম 'পুক্নগবনম্‌।” শ্রীচৈতন্তদেব “নাগর” সহরে শ্রীরামলক্ণ বিগ্রহ 
দন করিয়াছিলেন এইরূপ উল্লিখিত আছে, কিন্ব বর্তমান নাগোরে 
শ্রীরামলক্ষণমৃত্তি নাই । 

নাগোরের ৩ মাইল দূরে, বেলিপ্লালায়ম্‌ (51105151817) ষ্টেশন 
হইতে আধ মাইল দুরে একটা খ্যাতনামা শিবমন্দির আছে। 

ভ্ভ ্ গুড়ি । এই ই্রেশন (21170102607 
58008941) মায়াবরমূ হইতে ৩০ মাইল দূরে ( আরাশ্টাঙ্গি লাইনে ) 
অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গ্রামের মধ্যে একটা 
দেবালদ্ম আছে। মুলবিগ্রহের নাম পরত্বপুরেশ্বর” এবং দেবীর নাম 
“মঙ্গলনাঘিকা”। তাঝ্রোরের কোন রাজসেনাপত্তি এই স্থানে বাস করিয়া 
উক্ত ঠাকুরের সেবা! করিয়াছিলেন । এখাঁনে এক জন বিখ্যাত মুললমাঁন 
ফকিরের সমাধিস্থান বিদ্যমান | 

ন্বেলীক্রপ্যন্নং। মায়াবরমূআরাপ্টাঙ্গি লাইনে তিরুতুরাইপুশ্ডি 
(11100580011) নামক একটি ছোট ষ্টেশন আছে, ইহা মাক়াবরম্‌ 
হইতে $* মাইল দূরবর্তী । উক্ত ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ ভারত র্রেলপথের 
একটী শাখা বেদারুণ্য পধ্যস্ত গিয়াছে (দূরত্ব ২১ মাইল )। এখানে 
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একটা দেবালয়ও এখানে আছে। মাদ্রাজ প্রদেশের যে সকল তীর্থে 
সমুদ্রনানের শিমিত্ত যাত্রিসমাগম হয়, তন্মধ্যে ধঙ্ুফষোটির স্থান প্রথম 
এবং বেদারণ্যের স্থান দ্বিতীয় । | 

অন্বহ্যান্ ক্ষম্ম্রেল ৷ মায়াবরম্‌ হইতে আরান্টাঙ্গি (29107 
6৪061) পধ্যস্ত রেলপথ আছে (দূরত্ব »৯ মাইল)। আরাশ্টাক্গির 
৮ মাইল দক্ষিণে অবন্যার কয়েল (4%555:101]) গ্রাম, এই গ্রামে 
একটা প্রাচীন বিখ্যাত এবং কাঁরুকাধ্যযুক্ত মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরটা 
তেমন বড় না হইলেও শিল্পনৈপুণ্যে দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ মন্দিরস্মৃহের 
সমকক্ষ । ষ্টেশন হইতে উক্ত গ্রামে যাওয়ার পথে বেলার নামক নদী 
পার হইতে হয়। ষ্টেশনে গৌষান এবং অশ্বযাঁনের অভাব নাই । গ্রামে 
যাত্রীদের জন্ত কয়েকটা ছত্র আছে। প্রতি বর আষাঢ় মালে ও পৌষ 
মাসে মেলা উপলক্ষে বহু সংখ্যক যাত্রী সমবেত হয় । 

মন্দিরের চতুদ্দিকে পর পর ৩টা উচ্চ প্রাচীর আছে। প্রধান গোপুর 
২০০ ফুট উচ্চ। পরিক্রমার মধ্যে স্থানে স্থানে বহুকাকুকার্্যযুক্ত 
স্তস্তে হুশোভিত সভামগ্ডপ বিরাজমান । একটী মও্পের স্তস্তে অষ্টভূজ 
বীরভত্র মুন্তি ও অন্যান্তা অন্ভুত মৃত্তি খোদিত আছে। পঞ্চাক্ষর মণ্ডপ 
নামক আর একটী মণ্ডপে ৫০্টা স্তম্ত শোভা! পাইতেছে, ইহার ছাদে নানা 
প্রকার পৌরাণিক দৃশ্ঠ চিত্রিত রহিয়াছে । ত্যাগরাজমণ্ডপের স্বস্তগুলিও 
বিবিধকাক্ষিকাধ্যশৌভিত । মন্দির মধ্যে একটী বুহৎ গভীর সরোবর 
বিদ্যমান ( দৈরখেযে ২০০ ফুট, প্রস্থে ১৫০ ফুট )। 

যান্কৰচক নামক কোন রাজপ্রতিনিধি এই মন্দির নিশ্দাণ 
করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানকবচক মহাদেবের নন্দীর 
অবতার, তীহারই নাম অনুসারে মূল মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে । 
ক হাটি কল এন ০২৮২ হর্তি ৯ নর তন ওলনাঁনসি গঁকনা 
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বাটি আছে। মন্দির প্রাণে একটা *প্রুত্থ বৃক্ষ আছে। কথিত আছে, 
এই বৃক্ষমূলে মহাদেব তেজোমৃদ্ঠিতে বিরাজিত আছেন । 


মুর, 


সপ্তম অধ্যায়। 
তাঞ্জোর অঞ্চলের তীর্ঘ। 


তাঞ্জোর অঞ্চলে অবস্থিত নিয়োক্ত তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে কম্তকোণম্‌ 
(দক্ষিণকাশী ), তাঞ্জোর, তিরুবাদী এবং মান্নারগুড়ি ( দক্ষিণদ্বারক1 ) 
এই কয়েকটা স্বিখ্যাত। 


(১) নরসিংপেট (২) তিরুবাদামারুছুর ' (৩) কুস্তকোণম্‌ 
(৪) স্বামীমলয় (৫) পাঁপনাশম্‌ ৬৬) তাঞ্জোর 
(৭) তিরুবাদী (৮) মাম্নারগুড়ি ! 


নন্রঙ্নিহলেট | মায়াবরমের ১০ মাইল দক্ষিণে এবং কুন্ত- 
কোণমের ১* মাইল উত্তরে নরসিংপেট ( বি 5155107821009) সেশন | 
এই ষ্টরেশনের ১ মাইল পূর্বে তিরুবাছুখুরাই (17055000)0:21) 
নামক গ্রামে শৈবসম্প্রদায়ের মঠ আছে এবং নিকটে একটী শিবের মন্দির 
বিদ্কমান। এই স্থানে প্রতি বৎসর জাঙ্ছয়ারী মাসে '্রন্ষোৎসব” হয়। 
মঠের সেবারেত ব্রাঙ্গণেতর শৈবগণের অন্যতম গুরু। ইহার হাঁজার 
হাজার শিষ্য এবং আ্রনক ভসম্পর্তি আঁচ । আনীত সাল সখা এ 
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প্রধান রাজপথে পরিভ্রমণ করেন । তৎকালে গ্রামবাসীর তাহাকে বহুবিধ 
উপঢৌকন প্রদান পূর্বক সম্মানিত. করেন এবং তিনিও তাহাদিগকে 
আশীর্বাদ ও বস্ত্র দান পূর্বক আপ্যাফ়িত করেন। এই সময়ে সবেত 
হিন্দু মাত্রই মন্দির হইতে ভোজন প্রাপ্ধ হইয়া থাকেন। 

তিলজ্বাদাস্মীললনূক্র | মায়াবরমের ১৫ মাইল দক্ষিণে এবং 
কুম্তকোণমের ৫ মাইল উত্তরে তিক্বাদামারুদ্ধর ( পু0%80275910001 ) 
ট্টেশন। এই স্থান কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত এবং তাঞ্জোর জিলার 
কম্তকোণম্‌ তাঁলুকের অস্তর্গত। স্টেশনের নিকটেই কয়েকটা হোটেল 
ও ছত্র এবং একটা বাংলো আছে। এখানে: স্টেশনের অতি নিকটে 
একটা শিবের মন্দির বিদ্যমান, এই দেবালয় এবং ইহার গোপ্ুর বিবিধ 

ধ্যশোভিত। মন্দিরস্থ শিবলিগ্গের নাম মহালিজন্বামী। কুভ্ত- 
কোণম্‌ হইতে রেলগাড়ীতে বা মোটর বাস্‌ যোগে তিরুবাদামারুছুর 
গমন পূর্বক এই মন্দির দর্শন করা যাঁয়। 

ূর্দিকের ফটকে ত্রদ্মহত্যার একটা মৃদ্তি খোদিত আছে। কথিত 
আছে, চোল রাজ্যের কোন রাজ৷ ব্রহ্মহত্যাপাপে লিধ হইয়াছিলেন। 
তিনি পাপমোচনের নিমিত্ত বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন, কিন্তু পিহত 
ব্রাহ্মণের প্রেতীত্বা সর্বদাই তাহার পশ্চাদ্গমন করিতে থাকে। 
অবশেষে মহালিঙ্গন্বামী দর্শন করিয়া তিনি পাপমুক্ত হইয়াছিলেন এবং 
উত্ত প্রেতাত্মা আর তাঁহাকে বিরক্ত করে নাই । এস্‌. আই. রেলওয়ে 
গাইড নামক পুস্তিকায় লিখিত আছে যে উন্মাদ, মুর্চছা প্রভৃতি অসাধ্য 
রোগ-গ্রস্ত অনেক রোগী সারা বৎসর উক্ত দেবালয়ে গমন করেন; কেক 
জন স্থানীয় লোকের নিকটে জানা গেল, নবগ্রহমন্দিরে পূজ। দেওয়াই 
উক্ত রোগীদিগের উদ্দেশ্ত । রোগীর! উক্ত মন্দিরে দর্শন ও অর্চন! 
৮১ ৪ চা ১৪ হান ভর্শী অবশ্য (কেহই 


তাঞর্জোর অঞ্চলের তীর্থ ১০৭ 


মাসে কল্যাপোৎ্সব (কল্যাণ বিবাহ), আশ্বিনে নবরাত্রি উৎসব এবং 
মাঘ মাসে রথযাত্রা! তন্মধ্যে প্রধান । ঠীঁকুরের রথ অতি-বুহৎ এবং পরম 
. রমণীয়, সমগ্র ভারতের মধ্যে ঈদৃশ বিশাল রথ নিতাস্ত বিরল। রথযাত্রা 
সময়ে চারিটী শ্বেতব্ণ অশ্থের মৃত্তি রথের সহিত সংযোজিত হয়। ঠাকুর 
রথে আরোহণ করিলে অর্চন! ও কর্পরারতি হইয়া থাকে। তৎপর 
সুদীর্ঘ রজ্জব দ্বারা বহুসহত্রলোক রথ টানিয়া থাকে । 
,. সপ্ত ব্বিগাপিষ্ম,ং।  মীয়াবরমের ম্যায় কুস্তকোণম্‌্ও তাঞ্জোর 
জিলার একটা তালুক । কু্তকোণম্‌ (18101091:011810) ষ্টেশন মাদ্রাজ 
হইতে ১৯৪ মাইল দূরে মায়াবরমের ২০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্টেশনের 
নিকটে সৌরাষ্ট্র দেশীয় শেঠের ধন্মশাল! এবং সহরে 'আরও কয়েকটা 
ধর্মশালা আছে । সহরটী কাবেরী নদীর ছুই শাখার মধ্যস্থলে অবস্থিত । 

কুম্তকোণম্‌ একটা প্রাচীন নগর, এক স্ময়ে ইহা চোলরাজ্যের রাজধানী 
ছিল। সহরটী এখনও ক্রাদ্ষণ্যধন্মের অন্যতম কেক্্রস্থান এবং সংস্কৃত 
সাহিত্যচ্চার জন্য বিখ্যাত। এই কারণে কেহ কেহ এই নগরকে 
ভারতীয় কেস্ি জ. (08707126), এই গৌরবস্চক আখ্যা দিয়াছেন । 
শ্রীমৎশঙ্করাচাধ্য প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরী মঠের এক শাখা এখানে আছে। 

কুস্তকোণম্‌ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠতীর্থ এবং দক্ষিণকাশী নামে 
প্রসিদ্ধ। কাশীর ন্যায় ইহাঁও একটা মুক্তিক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুগণ 
বিশ্বাস করেন যে কুস্তকোণম্‌ দর্শন পিপাস্থ কোন যাত্রী দৈবাৎ পথিমধ্যে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও বিশ্বনাথের কৃপায় তাহার মুক্তিলাভ হয় । 

এই নগরে বারটা শিবের মন্দির এবং চারিটী বিষ্মন্দির আছে। 
যাত্রিগণ শিষ্লোক্ত চারিটা প্রসিদ্ধ দেবালয় এবং মহামোক্ষকুণ্ড ও কোদবাসল . 
অবশ্ঠ দর্শন করিবেন £- 

(১) কু্তেশ্বরল্শমীর মন্দির। মন্দিরের প্রবেশপথে ১২৮ ফুট উচ্চ 
গোপুর “বগ্মান। গোপুর হইতে মন্দিরের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটা প্রশস্ত 


১০৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসগ 


আবৃত পথ আছে, ইহার দৈধ্য ১৭* গজের অধিক হইবে । এই 
পথের উভয় পার্থ শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরস্তস্তসমৃহ শোভা পাইতেছে। 
মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং পার্ববতীদেবী বিরাজমান । ঠাকুরের রৌপ্যনিশ্মিত : 
নানাবিধ ষানবাহনাদি আছে, ষথা, পান্কী, হাতী, ঘোড়া, রখ ইত্যাদি । 
মন্দিরের সম্মুখেই পাঁচ খানি রথ সজ্জিত রহিয়াছে । 

কথিত আছে, অমৃতপূর্ণ একটী কুস্ত প্রলয়পয়োধিজলে ভাসমান 
_ হইয়া এই স্থানে আসিয়াছিল এবং স্থট্টির আদি হইতে স্ুদীর্ঘকাল এখানে 
ছিল। একদা এ কুস্তের কাণ! ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইয়া পড়িতেছিল, তাহা 
দেখিয়া মহাদেব কুস্তস্থিত সমস্ত অম্বৃত পান করেন এবং তদবধি কুস্তেশ্বর 
নাম ধারণ করেন। এই নিমিত্ত স্থানটার নামও কুস্তকোণম্‌ হইয়াছে । 
আধুনিক সময়ে তাঞ্জোরের কোন শিবভক্ত রাঁজা মহাদেবকততৃক স্বপ্নে 
আদিষ্ট হইয়া বহুব্যয়ে বর্তমান কুস্তেশ্বরমন্দির নিম্মাণ করিয়াছেন । 

(২) শাঙ্গপাণিম্বামীর মন্দির । এই মন্দিরের চতুদ্দিকে ছয়টা 
গোপুর আছে, তন্মধ্যে সম্মুখের গোপুরটা প্রায় দেড় শত ফুট উচ্চ, ইহার 
নিশ্মীণে ভাস্করগণ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকের 
মতে এই গোপুরই দক্ষিণভীরতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । যুলমন্দিরে 
শাঙ্জপাঁণি (বিষণ) ভগবানের বৃহৎ মৃদ্তি অনন্ত শষ্যায় শয়িত আছেন । 
সম্মুখেই সুন্দর সুসজ্জিত উৎসবমৃদ্তি বিরাজমান । প্রবেশপথে পর পর 
দুইটা স্থবৃহত কপাটযুক্ত দরজা, নিকটেই অন্য মন্দিরে লক্ষমীদেবী বিরাজিতা | 
দেবালয়ের পশ্চান্তাগে একটী সরোবর এবং পাচটী গোপুর বিদ্যমান । 
এখানে ভগবান্‌ শাঙ্গপাণির রথযাত্রা উত্সব সমারোহসহকারে সম্পন্ন হয় । 
বহুকারুকাধ্যযুক্ত দুইটা কাঁষ্ঠনিশ্মিত রথ বিদ্যমান, তন্মধ্যে একটা অতি বৃহৎ । 

পবিত্র কুস্তকোণম্‌ তীর্থে শাঙ্গপাণিদ্েবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 


কানা পলা চাটি এলেন ক হন বলকরলীলিতুর ালহদধল শাজাকাগল 
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গান । 
যদি ব্যথা না পেলে তোমায় নাহি পাই, 
যদি ব্যথা না পেলে তোমায় ভুলে যাই, 

তবে ব্যথ! দিও, ব্যথা দিও, দ্িওন| তোমার নাম ভুলিতে । 
যারা তেমন কাদিতে পেরেছে, যারা তেমন তোমায় ডেকেছে, 

তাদের জনমের জাল জুড়ায়েছে, তাদের মরণের ব্যথা হয় ন। সহিতে । 

তাদের মত তেম্নি কাদাও, তাদের মত তেম্‌্নি ডাকাও, 

তাদের মত জালা জুড়াও, তাদের মত তেমনি শিখাও, 

তোমার মতন, কেহ তেমন, পারে কিহে শিখাইতে । 

(৩) রামস্বামীর মন্দির । এই দেবালয়ের মনোহর মণ্তুপ (নাট 
মন্দির) দর্শকমাত্রেরই বিস্ময়ো্পাদন করিবে । মণ্ডপে বহুসংখ্যক 
কষ্:প্রস্তরনিশ্মিত স্তস্ত শোভা পাইতেছে। এক একটা স্তম্ভ পৃথক্‌ পৃথক 
প্রস্তরখণ্ড হইতে খোদিত হ্হয়াছে। প্রত্যেক স্তম্তেই ভাক্করগণের 
অদ্ভুত কলাকৌশল দেদীপ্যযান। কতিপয় স্তস্তে বিষুর অবতারসমূহের 
মপ্তি। আর কয়েকটীতে রামলীলার বিবিধ দৃশ্য খোদিত আছে। কোন 
কোন স্তত্তে আবার সিংহব্যাপ্রাদি জন্তর মৃত্তি যেন জীবস্তভাবে খোদিত 
রহিয়াছে । মন্দিরের দেওয়ালে আদ্যোপান্ত সমগ্র রামায়ণের দৃশ্যসমূহ 
চিত্রিত আছে । 

(৪) চক্রপাণিশ্বামীর মন্দির । এই মন্দিরে ভগবান চক্রপাঁণিদেবের 
অষ্টভুজ ত্রিনয়ন যৃত্তি বিরাজমান। অচ্চক বলিলেন, চক্রপাঁণিদেব 
হরি ও হরের মিলিত মৃদ্তি। মন্দির ইইতে অল্প দূরেই কাবেরী নদী, 
স্ৃতরাং যাত্রিগণ কাঁবেরীতে আানতর্পণাদি করিয়া প্রথমে চক্রপাণিদের 
দর্শন করিয়! থাকেন । 
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১১৩ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


কবে চক্রপাণিম্বামী কপাপূর্ধক আমাদের হৃদয়াকাশস্থ মোহমেঘের আবরণ 
অপসারিত করিয়া স্বীয় প্রেমমন্রলময় সচ্চিদানন্বস্বরূপ আমাদের হ্ৃদয়মাঝে 
প্রকাশ করিবেন, কবে আমরা সংসারের সকল জাল! হইতে মুক্ত হইয়া .. 
রসন্বরূপের রসাস্বাদনের অধিকারী হইব । কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটা 
গান ম্মরণ করা যাউক-__ ূ 


সত্য-মঙ্গল-প্রেমময় তুমি, কবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে | 

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো, 

দুঃখ জালা সেই পাশরে, সব দুঃখ জালা সেই পাশরে । 

তোমার জ্ঞানে, তৌমার ধ্যানে, তব নীমে কত মাধুরী, 

ষেই ভক্ত, সেই জানে, ( ওরে ) তুমি জানাও যারে, সেই জানে ! 


(৫) মহামোক্ষকুণ্ড (বা মহামাঘ কুণ্ড)। প্রতি মাঘ মাসে এই 
প্রসিদ্ধ কুণ্ডে ন্সান করার জন্য বহু যাত্রী কুস্তকোণম্‌ আগমন করে। 
কুগুটী স্থুবৃহৎ (প্রায় ৬০৭ বিঘা! ব্যাপী )। হুরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক এবং 
উজ্জয়িনীর কুম্তমেলার স্যার বার বৎসর পর পর এখানে মহামোক্ষযোগ 
হইয়। থাকে, এই যোগ উপলক্ষে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে অনেক 
বাত্রী (অন্ততঃ ৫ লক্ষ ) এই স্থানে সমবেত হয় । লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রগাঢ় 
ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত উক্ত কুণ্ডে স্নান করিয়া! থাকে, যিনি দর্শন 
করিবেন, তিনি কখনই জীবনে সেই প্রাণম্পর্শী দৃশ্ত ভুলিতে পারিবেন 
না। সন ১৩৩৯ সালের ফাল্তন মাসে (ইং ১৯৩৩ সালের মার্চ 
মাসে ) কুস্তকৌণমে মহামোক্ষন্নান হইয়। গিয়াছে । 

(৬) কোদবাসল । কোঁদবাসল (€ ০9858] ) কুস্তকেণিম্‌ স্টেশন 
হইতে প্রায় ৭ মাইল দূুরে। কথিত আছে, পৃর্ষোক্ত অমৃতকুস্ত 
₹ইতে কিকিৎ অমৃত কোঁদবাসলে পড়িয়াচিল। ৪5 জনা কোদবাসল 


তার্জোর অঞ্চলের তীর্থ ১১১ 


স্বাঁজ্মীক্মলন্ত | কুস্তকোণমের ৪ মাইল দক্ষিণে স্বামীমলয় 
(5%28101705191) ষ্টেশন । এখানে দণ্ডাযুধপাণি নামক স্থুত্রহ্মণ্যদেব 
অর্থাৎ কাঙ্তিকেয়ের মন্দির আছে । মন্দিরটী অল্প উচ্চ একটা পাহাড়ের 
পরে অবস্থিত। এখানে প্রতিদিন কিছু না কিছু যাত্রী আসিয়৷ থাকে, 
বশেষতঃ প্রতি মাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে বহ্যাত্রিসমীগম হয়। গোঁবিন্দ- 
দাসের করচায় উল্লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব এখানে আসিয়াছিলেন 
বং ভট্টনামক ক্রাক্ষণকে এবং ক্ুরেশ্বর নামক সঙ্গ্যাপীকে হরিনামে 
মন্ত করিয়াছিলেন । 

পাপন্নাস্পজ্ম | কুস্তকোণম্‌ ও তাঞ্জোরের মধ্যবর্তী স্থানে 
পাপনাশয্‌ (210295210 ্রেশন, ইহার দুরত্ধ কুস্তকোণম্‌ হইতে নী 
মাইল। ্টেশনের অর্ধ যাইলের মধ্যে দুইটা শিবমন্দির এবং একটা বিষ্ণু 
মন্দির বিদ্বামান। নিকটে নদী আছে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এখানে বিষণ 
দর্শন করিয়াছিলেন | 

ভাঙ্গন । তাঞ্জোর কুস্তকোণম্‌ হইতে ২৪ মাইল এবং 
মাদ্রাজ হইতে ২১৮ মাইল দক্ষিণে কাবেরীতীরে অবস্থিত একটী জংশন 
স্টেশন । এই বিখ্যাত প্রাচীন নগর এক সময়ে প্রাচীন চোলরাজোর 
রাজধানী ছিল। কথিত আছে, পৌরাণিক ঘুগে তগ্জান নামক রাক্ষসের 
বাসস্থান ছিল, এই নিমিত্ব নগরটা তাঞ্োর নাষে খ্যাতি হইয়াছে । 
আধুনিক সময়ে বিজয়নগরের কতিপয় নায়কবংশীয় রাজা এবং তৎপরে 
মহারাষ্ত্রীয় ভে ?সল! বংশের রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন । নায়ক 
বংশীয় রাঁজগণ এখানে ছুইটী ছূর্গ নিশ্বীণ করিয়াছিলেন । দুর্গ ছুইটা 
অগ্যাপি বর্তমান । একটার নাম শিবগঙ্গ৷ ছুর্গ বা ছোট ছুর্গ (7,0৮০ 
ঢ০:), বড় হুর্গটীও ছোটছুর্গের সহিত সংলগ্ন | 

তাঞ্জোর স্টেশনেরঞ্খনিকটে একটা বাংলো, কয়েকটা ছত্র এবং হোটেল 
আছে। “ভাঞ্জোরের বিখ্যাত দেঁবালয় (বৃহদীশ্বরস্বামী নামক শিবের মন্দির) 


চন 


১১২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


পূর্বোক্ত শিবগঞ্গা দুর্গের অভ্যন্তরে অরৃস্থিত। দেবালয়টী প্রশস্ত স্থগভীর 
পরিথা দ্বার! চতুদ্দিকে বে্টিত। পরিখার উপরে একটা সেতু আছে, এ 
সেতুর উপর দিয়া মন্দিরে যাইতে হয়। মন্দির পর পর ছুইটা প্রাকারে 
বেছিত। এই দেবালয়ের গোপুর তেমন উচ্চ নহে (একটা র্‌ 
আর একটী ৬ ফুট উচ্চ); কিন্তু মন্দিরটা ২১৬ ফুট উচ্চ এবং ইহার 
চূড়া মনোহর কারুকাধ্যে শোভিত । এইবপ স্থন্দর চূড়া বোধ হয় ভারত 
বর্ষের আর কোন মন্দিরে নাই | মন্দিরের শীর্ধদেশস্থ গোলাকার চং 
স্থবৃহৎ্ এক খণ্ড স্ষটিক প্রস্তর (08715) হইতে নিশ্মিত হইয়াছে । শুন। 
যায়, ৪ মাইল দূর হইতে একটা ঢালু পথপ্রপ্তত করিয়! এই প্রকাণ্ড গোলক 
(ওজন ২০০০ মণের অধিক ) উত্তোলিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের প্রায় 
সকল দেবালয়য়েই গোপুর অতি উচ্চ এবং বহু কারুকা্যযুক্ত, কিন্ত মূল 
মন্দির তেমন উচ্চ নহে; তাঞ্জোরে এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। 
ভ্রমণকারিগণ সকলেই তাঞ্চোর দেবালয়ের মনোহর অন্রভেদী চূড়া দর্শন 
করিয়! মুগ্ধ হইয়া থাকেন । 

দেবালয়ে ছুইটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ আছে। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে ক্থবৃহৎ 
নন্দী (মহাদেবের বৃষভ) শোভা পাইতেছে (১৬ ফুট লক্ব! এবং ১২ ফুট 
উচ্চ । বৃহদীশ্বরস্বামী নিজে যেমন স্থবৃহৎ, তেমনই তাহার বাহন। 
_ রামেশ্বর মন্দিরের নন্দী ইহা অপেক্ষাও বড়, কিন্তু তাঞ্সোরের নন্দী 
এক খণ্ড মাত্র প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে । এই নন্দী যে স্থানে 
আছে, তাহার শিকটে পৃথক্‌ মন্দিরে পার্ধধতীদেবী বিরাজিতা। গণপতি, 
চণ্তীকেশ্বর প্রভৃতি দেবতার বিগ্রহ স্থানে স্থানে বিদ্বমান। প্রাঙ্গণে 
কয়েকটী প্রস্তরস্তস্শোভিত মণ্ডপ আছে। একটা বারান্দায় ১.৮টা 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান, এঁ বারান্দার দেওয়ালে অনেক দেবদেবীর মৃদ্তি 
এবং অন্যান্ত মনোহর পৌরাণিক দৃশ্ত চিত্রিত রহিয়াছে 

এখানকার সুত্রন্ষণ্যস্বামী ( কান্তিকেয়) দেবের মন্দির পরত্ব রমণীয় 

// এ 
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এবং কারুকাধ্যখচিত বহু স্তন্তে সুশোভিত । ইহার উচ্চতা সম্ভবতঃ 
্রায় ৬* ফুট দাক্ষিপাত্যের যে সকল দেবালয় অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের 
জন্ক জগৎবিখ্যাত, এই স্ত্রক্ষপ্যমন্দির ছোটি হইলেও তন্মধ্যে অন্যতম । 
মন্দিটা প্রাচীন, কিন্তু ইহার কারুকাধ্য এমন অদ্ভুত যে দেখিলেই মনে : 
হয়, ইহা সচ্যোনিম্মিত | 

তাঞ্জোরের রাজপ্রাসাদ বড় ছূর্গটার মধ্যে অবস্থিত। প্রাসাদের 
এক স্থানে সভামণ্ডপে ( 101017091 11511) কৃষ্ঞবর্ণ স্টিক প্রস্তর নিশ্মিত 
বেদীর উপরে মহারাষ্ট্রবীর বিখ্যাত শিবাজীর শ্বেতমর্খরনির্মিত মৃত 
বিরাজমান | সারস্বতমহল” নামক বৃহৎ পুস্তকালয়ে ১৮০৯ হম্তলিধিত 
শক্ত গ্রন্থ এবং বহু সংখ্যক অন্যান্য পুস্তক বিদ্যমান ( তন্মধ্যে ৮ হাজার 
তাল পাতার পুথি)। তাঞ্োরের মন্দিরসমূহ যেমন ধর্শচগ্চা ও ভাস্করশিক্পের 
জাজল্যমান নিদর্শন, উক্ত পুস্তকালয় তেমন এই নগরের প্রাচীন সভ্যতা ও 
বিদ্যাচচ্চার সাক্ষীম্বরূপ | 

তিন্পভন্বাদী বা তিল্রজআাজ্াল্প । তাঞ্জোর হইতে ৭ মাইল 
দূরে, কাবেরী নদীর উত্তর তীরে তিরুবাদী (27541) নামক একটা ছোট 
নগর আছে। ইহা বারাণসীর ন্যায় পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র (কাহারও কাহারও 
বিশ্বাস এই স্থান বারাণসী অপেক্ষাও পুণ্যতর ক্ষেত্র), এই মুক্তিক্ষেত্রে 
দন্ত হইলে মোক্ষলাভ হয়। দক্ষিণদেশীয় বহু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জীবনের শেষ 
সময়ে তিরুবাদীতে বাস করেন। এখানে কাকুকাধ্যযুক্ত একটী বৃহৎ 
শিবের মন্দির বিদ্যমান । তিকুবাদী সম্বন্ধে তাঞ্জোর গেজেটিয়ারে এইবূপ 
নিখিত আছে £- 
“ইহাকে বারাণসী অপেক্ষা ৯ গুণ অধিক পবিত্র বলে। তিরুবাদীর 
শিবের নন্দীর ( বুষভের ) নিকটস্থ তিরুমলবাদী নগরেতে বিবাহ হইযু- 
ছিল। এই বিবাহেরপ্ক্মরণার্থে ভ্রয়োদশদিনবাপী উৎসব প্রতিবৎ্সর 
চৈত্রমাসে অ-ষ্ঠিত হয় এবং একটা মিছিল (2:050559192) সাতটা শিক 


৮ নীর্সি 
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মন্দির প্রদক্ষিণ করে। সাতটা শিবষুদ্তি সন্নিহিত গ্রামগুলিতে (সপ্ধস্থলম্‌) 
আছে ।” [শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে প্রণীত “গৌরাঙজগদেক ও কাঁঞ্চনপল্লী” ] 

হালাল গুড়ি । দক্ষিণভারত রেলপথের তাঞ্জোর-নাগোর শাখায় 
নিদামঙ্গলমূ (10800798919 17.) নামক এক্টী ষ্েশিন আছে । 
তাঞ্জোর হইতে ইহার দূরত্ব ১৯ মাইল । নিদামঙ্গলম্‌ হইতে মান্নারগুড়ি 
(11507215001) পর্যন্ত আর একটা শাখা গিয়াছে । মাক্সারগুড়ির 
দূরত্ব নিদামঙ্লম্‌ হইতে ৮ মাইল, স্থতরাং তাপ্জোর হইতে ২৭ মাইল। 
মান্রারগুড়ি একটা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, দক্ষিণ দেশের বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে 
“দক্ষিণ দ্বারকা” আখ্যা দিয়াছেন । এই সহর বেমনার ( ৬61)051 ) 
নামক নদীর তীরে অবস্থিত এবং তাঞ্ধোর জিলার অন্তর্গত । সহরে 
যাত্রীদের জন্য অনেক ছত্র ও হোটেল আছে। এখানে প্রায় ৪০০ গজ 
দীর্ঘ এবং ২৮০ গজ প্রশস্ত একটী স্ববৃহৎ সরোবর এবং ন্টা প্রাচীন 
দেবালগঘ্ন বিছ্যমান, তন্মধ্যে ৪টী বিষুমন্দির এবং ৫টী শিবমন্দির ! 
ইহাদের মধ্যে আবার রাজগোপালমন্দির নামক দেবালয়টী সর্বাপেক্ষা! 
বৃহৎ এবং প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে ফাস্ন মাসে ১৬ দিন যাবৎ 
শ্রীশ্রীগোপালজীর জন্মোৎসব হয়। সম দিনে শ্রীকৃষ্ণের বন্ত্রহরণলীল! 
প্রদর্শিত হয়। এততিন্র, মার্চ মাসে ও জুন মাসে ১০ দিন্‌ ব্যাপী 
মেলা হয়, তখনও বহু যাত্রী সমবেত হয় । 

আস্থন এক বার এই স্থবিখ্যাত রাজগোপালমন্দিরে খ্যাতনামা 
পীর কথকের ভাষায় শ্রীশ্রীব্রজগোপালকে বন্দনা করি এবং ভক্ত চণ্তীদাস 
যে প্রেমের আদর্শ সহজ ভাষায় অস্কিত করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করি__- 


গৌরী । 


মন, চিন্তয় ব্রজমপ্ুল-কুগ্ীগতম্‌। 
ব্রজবন্দিত-নন্দিত-নন্দস্থৃতম্‌ ॥ 


তাঞ্জোর অঞ্চলের তীর্থ 


নটবেশ-মনোরম-রূপধরম্‌। 
মুরলী-মধুরধ্বনি-মোহকরম্‌॥ 
বল্লব-নবযুবতী-মিলিতম্‌। 
বৃষভান্ুন্থতা-ধৃত-বামকরম্‌ ॥ 
দয়িতাদরপুরিত-প্রেমভবম্‌ | 
সঙ্গীতমতিমিবসুনিযুদিতম্‌ ॥ 


বধু কি আর বলিব আমি । 

জীবনে মরণে, জনমে জনযে, 
প্রাণনাথ হইও তুমি ॥ 

তোমার চরণে, আমার পরাণে, 
বাদ্ধিলাম প্রেমের ফাসি । 

সব সমপিয়া, এক মন হইয়া, 
নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥ 

একুলে ওকুলে, হুকুলে গোকুলে, 

আপনা বলিব কায়। 

শীতল বলিয়া, শরণ লইলাম, 
ও ছুটী কমল পায় ॥ 

আখির নিমিথে, যদি নাহি দেখি, 
তবে দে পরাণে মরি । 

চত্রীদাসে কয়. - পরশ রতন, 
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥ 


অধ্টম অধ্যায়। 
ভ্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোট অঞ্চলের তীর্থ । 


প্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোট অঞ্চলে নিম্নোক্তি তীর্থসকল আছে, তন্মধ্যে 
ত্রিচিনাপল্লী এবং শ্রীরঙ্গম ভারতবিখ্যাতি, করুরও এই অঞ্চলে খ্যাতনামা । 


(১) ত্রিচিনাপল্জী (২) শ্রীরঙ্ষম্‌ (৩) এলামান্ুর * 
(৪) কুলিতলাই (8) করুর (৬) পদ্ধকোট 
(৭) তিরুমায়ম্‌ (৮) বিরালিমলয় । 


িটিন্নাগ্পক্্লী | ত্রিটিনাপজী (01101500915) বা 
ত্রিশিরাপলী (জিশিরারাক্ষসের পলী) মাদ্রাজ এবং মাছুরা অপেক্ষা 
ছোট হইলেও মাদ্রাজ প্রদেশের অন্যান্ত নগর অপেক্ষা ব্ড়। এই সহর 
ত্রিচিনাপল্লী জিলার প্রধান নগর এবং মাদ্রাজ (এগমোর ) হইতে ২৫২ 
মাইল এবং তাঞ্জোর হইতে ৩০ মাইল দূরে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত । 
সহরটী ছুই অংশে বিভক্ত । ব্রিচিনাপলী ক্যান্টন্ষেণ্ট (0817001007510) 
বা সেনানিবাস এবং ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট (8০: বা ছর্গ; প্রথম অংশে 
সাহেবদিগের বসতি এবং ইংরেজ গবর্ণমেন্টের ভারতীয় সৈন্তের বাসস্থান | 
সহরের অপর অংশে দেশীয় লোকদের বসতি । এই সহরে ৫টী রেলওয়ে 
ষ্রেশন আছে £-- 

(১) ব্রিচিনাপল্ী জংশন | এই ষ্টেশন ক্যান্টনমেণ্টের নিকটে । 
এস. আই. রেলওয়ের মাদ্রাজ-ধন্ুুক্ষোটি মূল রেলপথ (00817. 11118), ভ্রিচি- 
বিল্লুপুর সোজা! রেলপথ (০170£0 1126), ত্রিচি-মন্মভুরাই সোঁজা রেলপথ 
(০1:010. 1105) এবং ত্রিচি-ইরোড. শাখা এই চারিইং রেলপথ ত্রিচিনাপল্লী 
_ জংশনে পরম্পর সংযুক্ত হইয়াছে । 
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(২) এবং (৩) ব্রিচিনাপল্লী ফোর্ট এবং টিচি পালাকারই (4745 
£5121515)) 1 এই ছুইটা ষ্টেশন সহরের নিকটে অবস্থিত । ইরোড, 
ব্যা্গেলোর, মহিষুর প্রভৃতি স্থানের যাত্রিগণ ত্রিচি ফোর্টে গাড়ী 
চাপিবেন। 

(9) এবং (৫) ত্রিচিনাপল্লী টাউন এবং গোল্ডেন রক (0০1061 
[4০০)। এই দুইটা ষ্টেশন ত্রিচি-বিল্লুপুর সোজ। রেলপথে অবস্থিত । 
গোল্ডেন রকের নিকটে জেলখানা, আদালত এবং অন্তান্ত আফিস। 

ত্রিচিনাপল্লী সহরে ধাত্রীদের একমাত্র দ্রষ্টব্য ভ্রিচিশৈলস্থ দেবালয় 
(17101 1২০০ 52)1215)| যাত্রীর! শ্রীরঙ্গমম হইতে ঘোড়ার 
গাড়ীতে আসিয়া এই দেবালয় অনায়াসে দর্শন করিতে পারেন, 
হুতরাং যাত্রীদের শ্রীর্গমে থাকাই ভাল। কারণ, প্রধান দেবালয় 
দুইটাই শ্রীর্মে, ত্রিচিনাপল্লীতে তেমন ভাল ছত্র বাঁ ধর্মশালাও নাই। 
টিচি ফোর্ট স্টেশনের নিকটে একটা মিউনিসিপ্যাল ছত্র আছে, 
ইহার প্রত্যেক ঘরের ভাড়া দৈনিক ॥০ আনা, কিন্তু নানা কারণে ইহা 
বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাসৌপযোগী নহে। অল্প দূরে এক ঠাকুরবাড়ীতে 
যাত্রিগণ বাস করিতে পারেন, শ্ুনিয়াছি তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল । 

ত্রিচিশৈলের উচ্চতা! ২৭৩ ফুট। পাহাড়ের গায়ে পাথর 
কাটিয়া সোপানশ্রেণী নিশ্মিত হইয়াছে । কিয়ৎদূর পর্যন্ত আরোহণ 
করিলে একটা সমতল রাস্তা দেখিতে পাইবেন, এই রাস্তা পাহাড়টাকে 
বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এখানে গণেশদেবের ছোটি একটা মন্দির 
বিষ্ঘমান। আর কত দূর উঠিলেই ছুই পার্খে দুইটা শতন্তস্তশোভিত 
মণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হইবে । উৎসবের সময়ে যূলমন্দিরের বিগ্রহ এই 
স্থানে আনীত হইয়া থাকে। আর একটু উচ্চে গণেশদেবের দ্বপ্রর, 
একটা মন্দির আছে। "আরও উপরে বৃহৎ শিবের মন্দির বিরাজমান । 
সর্বশেষে পৃর্ববতশিখরে গণেশদেবের আর একটা ছোট মন্দির শোভা 


১১৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


পাইতেছে। এক খণ্ড পাথরের উপরে ভুইটী পদচিহ্ন আছে (হিন্দুর 
বলেন, বিভীষণের পদচিহৃ, মুসলমানেরা বলেন কোন পীরের পদচিহ্‌ )। 

শ্রিচি-শৈলের নিম্নে টেপ্রাকুলম্‌ নামক বৃহৎ সরোবর বিদ্বমান, 
সরোবরের মাঝখানে একটী হুন্দর মুণ্ডপ বিরাজিত। উক্ত 
শৈলের নিকটস্থ নবাবের প্রাসাদ আজ কাল গবর্ণমেণ্ট আফিস এবং 
টাউন হলে পরিণত হইয়াছে । 

ত্রিচিনাপল্লী ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে অতীতকালে বনু যুদ্ধ- 
বিগ্রহ হইয়া! গিয়াছে এবং ভারতের অনেক ভাগ্যবিপধ্যয় ঘটিয়াছে। 
এই স্থানে চোলরাজবংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজাদের রাজধানী ছিল, খৃষীয় 
চতুদ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা তাহা অধিকার করেন। পরে এই 
নগর আবার নায়ক বংশীয় হিন্দুরাজগণের অধিকারে আসিয়াছিল। 
ৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও ফরাসীতে এখানে বহুদিন যাবৎ, 
যুদ্ধ হয়, গ্রিচিনাপল্লী জংশনের নিকটস্থ বিখ্যাতি “ফকিরের পাহাড়ের” 
যুছ্ো ইংরেজ সেনাপতি মেজর লরেন্স, ইং ১৭৫৩ সালে ফরাঁসীদিগকে 
পরাঞ্িত করেন। পরে আবার ফরাসীরা শীরঙ্গম মন্দির অধিকার 
করেন; কিন্তু ইং ১৭৫৯ সালে বন্দীবাসের যুদ্ধে কর্ণেল কুটে (0০1০751 
০০০০) কর্তৃক ফরাসীরা ভীষণরূপে পরাজিত হওয়াতে ভারতে 
ফরাসী প্রতৃত্বের আশা নিমূল হয় এবং ইংরেজ আধিপত্যের ভিত্তি 
দুটীভূত হয়। অতঃপর, মহিযুরের বিখ্যাত হায়দার আলি এবং 
কয়েক বৎসর পরে টিপু স্থলতানও ত্রিচিনাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
হাযদর আলি ১৭৮১ সালে পোর্ট নবোর যুদ্ধে এবং টিপু সুলতান ১৭৯৭ 
সালের মহিষুর যুদ্ধে ইংরেজ কর্তৃক পরাজিত হন এবং উনবিংশ শতান্ীর 
প্রগ্রম হইতে ইংরেজগণ নিব্বিবাদে ত্রিচিনাপল্পলী দখল করিতেছেন । . 

ভনীনলতম্ম্‌। শ্বীর্ম (5:1188510 )প্ত্রিচি-বিল্ুপুরম্‌ সোজা 
(০70:) রেলপথের একটা ্রেশন এবং ত্রিচিনাপন্জী জংশন হইতে ৭ মাইল 
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দূরে অবস্থিত। শ্রীরঙ্মের পশ্চিমদিকে কাবেরী ছুই শাখায় বিভক্ত 
হইয়াছে, উত্তর কাবেরী এবং দক্ষিণ কাঁবেরী। শাখা দুইটা শ্রীরঙ্গমূকে 
বেষ্টন করিয়া পূর্বদিকে পুনরায় সংযুক্ত হইন্নাছে, হা বর 
দ্বীপ। কাঁবেরী নদীর উপবিস্থ ১৬০০ ফুট দীর্ঘ একটা সেতুর উপর দিয়! 
ব্রিচিনাপল্লী হইতে এউরীরঙ্গম যাতায়াত করিতে হয়। মে যাদের 
জন্য কয়েকটা ছত্র আছে। শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়ের মধ্যেও যাত্রিগণ ঘর ভাড়া 
লইতে পারেন । এখানে অল্প ভাড়ায় ঝট্‌কা পাঁওয়া যায়। . 
 প্রীরঙ্গমে দুইটা প্রসিদ্ধ দেবালয় আছে, জরীরঙ্গনাথজীর মন্দির 
এবং শ্রীজন্বুকেশ্বর মন্দির 1 এই ছুইটা দেবালয় পরস্পর আধ মাই 
দূরবর্তী | 

শলীজন্য-ক্েম্লাসন্দিব। এই প্রাচীন দেবালয়ে জন্বুকেশ্বর 
নামক বিখ্যাত মহাদেব বিরাজমান । জঙ্ুকেশ্বর দাক্ষিণাত্যের স্ুপ্রসিদ্ধ 
পঞ্চশিবলিজের অন্যতম (অপ্‌-লিঙ্গ, অপ্‌ জল )। লিঙ্গযৃত্তির চতুর্দিকে 
মন্দিরাভ্যন্তরে সর্ব্বদহি জল দেখিতে পাওয়া যাঁয়, সম্ভবতঃ কোন স্থানে 
তৃগর্ভ হইতে প্রশ্রবণের জল নির্গত হইতেছে । মন্দিরের নিকটে একটা 
প্রাচীন জদ্ুবুক্ষ আছে। কথিত আছে, ত্রিপুরাঁরি (মহাদেব) এখানে 
জন্বুক্ষতলে দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তিনি 
জন্থুকেশ্বর নামে খ্যাত হুইয়াছেন। 

মূলমন্দির পর পর পাঁচটা উচ্চ গ্রাকারে বেষ্টিত। বহিদ্দিক্স্থ প্রথম 
দুইটা প্রকারের মধ্যবর্তী স্থানে বা সর্বপ্রথম প্রাঙ্গণে একটা রাস্তা আছে, 
রাস্তার উভয় পার্থ অনেক বাড়ী ঘর রহিয়াছে । দ্বিতীয় প্রাঙ্গণের দৈধ্য 
৮০০ গজের অধিক, প্রস্থ ৫০০ গজের কিঞ্চিৎ ন্যুন। অন্যান্য প্রাঙ্গণ 
সমূহ পর পর অপেক্ষাকৃত ছোট । কোন প্রাঙ্গণে কারুকাধ্যযুক্ত মণ্ডগ, 
কোথাও বা মন্দির পরদামান। প্রাঙ্গণস্থ একটা কূপ হইতে সর্ধদ। প্রতরক্কণর 


আজ এল এ. বারি... রা ৮ নিরা . নর 


১২০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


শীরক্নাথজীর মন্দির অপেক্ষা ছোট হইলেও জন্বুকেশ্বরমন্দির শিল্প- 
নৈপুণ্যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ট । ূ 

আহুন সকলে রীত্রীজম্কেশ্বর মহাদেবের বন্দনা! করি এবং পার্কতী- 
দেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ভক্ত রামপ্রসাদের একটা গান স্মরণ করি-_ 


গান ( বেহাগ )। 


শত শুভস্কর, শঙ্কর হে, দেহি পদদ্বয়মীশ্বর হে। 

ভম্মবিভূষিতবিগ্রহ হে, পদতলাশ্রিত কিস্কর হে ॥ 

ভীরুভয়াপহ ভীষণ হে, ভীমভবাস্থুধিতারণ হে 
' ধীনদয়াময় ধুক্জটি হে, ভক্তভবান্ষিবিমোচন হে ॥ 


গান ( প্রসাদী্র )। 


এমন দিন কি হবে তাঁরা । 
যবে তার! তার! তাঁরা বলে, তাঁরা বেয়ে পড়বে ধারা ॥ 
হৃদিপন্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে । 
তখন ধরাতলে পড়বো লুটে, তারা ব'লে হব সারা ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদে রটে, মা বিরাজে সর্ধ্ঘ ঘটে । 
ওরে আঁখি অন্ধ দেখ মাকে, তিমিরে তিমির-হরা । 


জীল্লজ্ষলীথ দেললীলম্ত্। শ্্রীরঙ্গনাথ দেবালয়ের তায 
হৃবৃহৎ দেবালয় ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই দেবালয় 
সপ্চপ্রাকারবিশিষ্ট একটা পুরী বা! ছূ্গ্বরূপ। মূলমন্দিরটী পর পর ৭টা 
উচ্চ প্রাকার দ্বারা চতুর্দিকে বেষ্টিত। সকলের বাহিরে যে প্রাকারটা 
আছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ২১ ছুট এবং চারিদিকের বেড় ২ মাইলের : 
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১ মাইল, ১ মাইল এবং ৬ ফাল । প্রথম তিনটা প্রাকারের প্রত্যেকটার 
চারিদিকে চারিটা গোঁপুর আছে । ্‌ 

সাতটা প্রাকার দ্বারা দেবালয়টা সাত মহলে বিভক্ত হইয়াছে । ১ম ও 
য় প্রকারের মধ্যবর্তী ষে প্রশস্ত স্থান মন্দিরের চতুদ্দিকে বেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে, তাহাই হইল ১ম মহল; দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রাকারের মধ্যবর্তী 
স্থান ২য় মহল; এইকূপ, ৭ম প্রাকার ও মূল মন্দিরের মধ্যে ৭ম মহল। 
বৃহির্দিকৃস্থ ১ম তিনটা মহলের গ্রত্যেকটীতে মধ্যভাগে প্রশত্ত রাস্তা, 
উ্য পার্খে শত শত ঘর বাড়ী, কোথাও দোকান ঘর, কোথাও গৃহস্থদের 
বসতবাটী, কোঁথাও যাত্রীদের বাসোপযোগী ঘর বিছ্মান। এক একটা 
মহল যেন একটা গ্রাম । চতুর্থ মহল হইতেই প্রক্কৃত দেবালয়ের আরস্ত। 
১ম তিনটি মহলে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য মহলে 
হিন্দু ভিন্ন অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। চতুর্থ মহলে প্রবেশের 
নিমিত্ত যে তিনটা তোরণ বিছ্যমান, তন্মধ্যে একটী ১৫০ ফুট উচ্চ, 
এই তোরণ দেবালয়ের অন্যান্য তোঁরণ অপেক্ষা হুন্দর। এই মহলে 
_: মহজস্তস্তশোভিত কাকুকাধ্যযুক্ত একটা সভামণ্ডুপ আছে, প্রতি মাঘ মাসে 
বৈকৃ্ একাদশীর উৎসব উপলক্ষে ্রীরঙ্গনাথজীর প্রতিনিধি ভোগমৃদ্তি উক্ত 
মণ্ডপে আনীত হইয়া থাকেন। মগ্ুপটা কারুকাধ্যশোভিত হইলেও : 
চিদশ্বরম্‌, মাছুরা, বেলোর প্রভৃতি স্থানের সভামগ্ডপের ন্তায় স্থন্বর নহে। 
শ্রীর্ষমের দেবালয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হইলেও সর্বাপেক্ষা হ্রন্দর নহে | 

ত্রিচিনাপলীর দিক হইতে দেবালয়ে প্রবেশ করিলে তৃতীয় প্রাকারের ৷ 
তোরণের বামদিকে একটী ছোট মন্দিরে ভগবানের চত্র মৃত্ঠি বিরাজিত। 
রথ প্রাকারের তোরণের উপরিভাগে নানাবিধ মৃত্তি চিত্রিত আছে, য্থা, 
শেষশামী শ্রীরঞ্নাথজী, ্রীরঙ্গনাথজীর ভক্ত নম্মাঁ আলোয়ার, অপর্এক 
ভক্ত মনোমৌড়া মামুল্সি শ্রীরামসীত! ইত্যাদি । ৭ম মহলে অর্থাৎ মল 
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সৌম্য মৃত্তি কৃতীর্জলি পুটে দণ্ডায়মান, এমন স্থন্দর মধুর প্রেমপূরণমৃতি 
দেখিলেই প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়। মন্দিরের আর একটু নিকটে 
হহ্থমানজীর একটী অপেক্ষাকৃত ছেটি মুত্তি বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের উপরে 
চারিটা সোণার কলসী শোভ। পাইতেছে। জ্ঞাত হইলাম, মন্দিরটা ওক্কার- 
স্বরূপ এবং উক্ত কলসী চতুষ্য় চতুর্ধেদ স্বপ্নপ (“বিমানং প্রণবাকারং বেদ- 
শৃঙ্গং” )। মন্দিরের চুড়ার নিকটে একটা স্বর্ণমণ্ডিত মৃত্তি, ইনি পর 
বাস্থদেব বা আদি বিষ্ুজ। অন্যান্ত মন্দিরের স্তাক় প্রাঙ্গণে “সোণার 
তালগাছ” অর্থাৎ স্থবর্ণমস্তিত গরুড়ন্তস্ত বিরাজিত, মন্দিরের অভ্যন্তরে 
শ্রীরঙ্গনাথজীর অনন্ত শষ্যায় শয়ান বৃহৎ মৃত্তি বিরাজমান, সম্মুধেই ভোগ 
মৃত্তি বা উৎসব মৃত্তি। ঠাকুরের নানাবিধ বহুমূল্য ভূষণাদি আছে, যথা, 
হীরকখচিত স্বর্ণাজুরীয়ক, বিবিধ রত্বালঙ্কার এবং রত্রখচিত শ্বর্ণালঙ্কার 
ইত্যাদি; বসন, ভূষণ ও তৈজসপত্রের মূল্য বহুলক্ষ টাকা । এই সকল 
দর্শন করিতে হইলে পাঁচ টাকা! দক্ষিণ! পূর্বে জমা দিতে হইবে। 
মন্দিরে বৈছ্াতিক আলোকের বন্দোবস্ত নাই, '্বতের বাতি জলে । 
মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ধাড়াইয়া ঠাকুরের মহিমা স্মরণ 

করিতে করিতে নিনৌরদনাধজীর পম ও মহা বাসযাচাকত কপ 
স্তোত্ররত্ব আবৃত্তি করা যাউক ₹-- 

নমো! নমো বাড মনসাতিভূময়ে । 

নমে! নমো বাউমনসৈকভূময়ে ॥ 

নমো নমোইনস্তমহাবিভূতয়ে । 

নমো! নমোহনস্তকূপৈকসিন্ধবে ॥ 


যিনি বাক্য ও মনের অতীত, অথচ বাক্য ও মনের একমাত্র আশ্রয়, 
উ্াভাকে বারংবার নমন্কার । ধভার মহাবিভতিম্নকল অনন্ত এবং যিনি 
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ন ধর্ম্মনিষ্ঠোইস্মি ন চাত্ববেদী । 
ন ভক্তিমাংস্তচ্চরণীরবিন্বে ॥ 
অকিঞ্চনোহনন্তগতিঃ শরণ্যং | 
ত্বংপাদমূলং শরণং প্রপদ্ধে ॥ 


আমি ধন্মন্ষ্ঠ নই, আত্মজ্ঞ নই, তোমার চরণীরবিন্দে ভক্তিমান 
নই। আমি অকিঞ্চন (আমার কিছুই নাই ), আমার অন্য গতি নাই। 
অতএব তোমার শরণাগতরক্ষকচরণতলে শরণ লইলাম | 


নিমজ্জতোহনস্তভবার্ণবাস্তঃ | 
চিরায় মে কুলমিবাসি লব্ধ? ॥ 
ত্বয়াপি লন্ধং ভগবন্নিদানীম্‌। 
অন্থুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়; ॥ 


অপার ভবসাগরের মাঝে দীর্ঘকাল যাবৎ নিমজ্জমান হইয়া অবশেষে 
যেন কুলস্বরূপ তোমাকে লাভ করিয়াছি। হে ভগবন্! তুমিও. এক্ষণে 
এমন একটা দয়ার পা্র প্রাঞ্চ হইয়াছ, যাহা অপেক্ষা অধম, সুতরাং 
যোগ্যতর কুপাপাত্র, আর কেহই নাই ! 


নিরাসকম্তাপি ন তাবছুৎসহে ৷ 
মহেশ হাতুং তব পাদপঙ্কজম্‌ ॥ 
রুষা নিরক্তোহপি শিশু? স্তনন্ধয়ঃ | 
ন জাতু মাতুশ্চরণৌ জিহাসতি ॥ 


হে মহাগ্রভো। তুমি ভাড়াইয়া দিলেও, তোমার চরণকমল ছাড়িতে 
কচি এব কখলনি এবি নিলি হাতা মাজা নপক সদ 
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অপরাধসহশ্রভাজনং 

পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে | 
অগতিং শরণাগতং হরে 

কৃপয়! কেবলমাত্সাৎ কুরু॥ 


হে হরে! আমি সহ সহ অপরাধে অপরাধী, ভীষণ সংসার 
সাগর গর্ভে নিপতিত, এবং গতিহীন হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি । 
তুমি কেবল ( অহৈতুকী ) কৃপা বশত: আমাকে আপনার করিয়া লও । 

এই দেবালয়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শ্রীরঙ্গনাথজী ব্যতীত আরও অনেক 
দেবদেবীর মৃদ্তি বিরাজমান, তন্মধ্যে নিয্লোক্ত বিগ্রহসমূহ প্রধান ₹_. 

(১) শ্রীরঙ্গনায়িকা বা মহালম্ম্ীদেবী | 

(২) শ্রীন্বসিংহদেবের মৃত্তি। কথিত আছে, এই নৃসিংহদেবের 
তি দর্শন করিয়া প্রীটৈতন্থদে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। 

(৩) দেবালয়ের মধ্যে শ্াবৈকু্ঠ নামক স্থানে দণ্ডায়মান শ্রীত্রীবিষুমু্ত 
এবং শ্রীদেবী, ভূদেবী ও লীলাদেবীর মৃত্তি। এক পার্খে গোদাদেকী 
এবং অপর পার্থে ধধিমগুলীর যৃদ্তি শোভা পাইতেছে। গ্রীদেবী, 
ভূদেবী ও লীলাদেবী লক্ষমীদেবীর তিন যুত্তি (মনে হয়, যথাক্রমে 
রুক্সিণীদেবী, সত্যভামাদেবী ও শ্রীরাধার ন্তায়)। লীলাদেবী 
আনন্দময়ী প্রেমস্বর্ূপিনী। কথিত আছে, লীলাদেবীই অগ্ডাল বা 
গোদাদেবীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ৷ অপ্ডালের উপাখ্যান এইবূপ ৫. 

মাছুরা হইতে ৫৩ মাইল দূরে অবস্থিত শ্রীবিক্লিপত্তুর নগরে পেরিয়া 
আলোয়ার নামক এক জন বিখ্যাত ঝিষ্লুভক্ত বাস করিতেন । ইনি অপুত্রক 
ছিলেনু। তিনি এক দিবস তুলসীবনের মধ্যে একটী পরমক্ূপবতী : 


্তন্ূপায়ী অপর্ধ কলারত ওাঞ্প তইযী কনা আর্ট 
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হইতে বিষ্ণুসেবাপরায়ণা ছিলেন। তিনি অতি মধুরভাষিনী ছিলেন, 
এইজন্য “গোঁদা” দ্রেবী নামে সকলের নিকটে খ্যাত হইলেন ( গোদা বা 
গোঁদা- গো অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যের দাত! )। নারায়ণের শ্রীবিগ্রহের 
প্রতি তাহার স্বাভাবিক প্রীতি ছিল। অগ্ডাল ক্রমে বিবাহযোগ্য। হইলেন, 
কিন্ত তিনি বলিলেন, নারায়ণ ভিন্ন অপর কাহাঁকেও তিনি বিবাহ করিবেন 
না। পেরিয়া আলোয়ার এই কারণে নিতাস্ত উদ্ধিপ্ন হইলেন। 

কথিত আছে, শ্রীশ্রীনারায়ণ এক দিন স্বপ্নযোগে তাহাকে বলিলেন, 
“তোষার কন্তা অগ্তাল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, স্থতরাং তাহাকে আমার নিকটে 
বিবাহ দিতে দ্বিধা করিও না”। এদিকে বিষুমন্দিরের পৃজক ব্রাহ্ষণও 
স্বপ্পে আদিষ্ট হইলেন, “তুমি সত্বর অগ্ডালের পিতৃভবনে গমন কর এবং 
তাহাকে বিবাহোপযোগী বেশতৃষাঁফ সজ্জিত করিয়া শিবিকাষোগে আধার 
মন্দিরে আনয়ন কর”। অগ্চক অগ্ডালকে আনয়ন করার নিমিত পেবিয়া 
আলোয়ারের গৃহে গমন করিলেন। পিতার অন্থমতিক্রমে অগ্ডাল 
শিবিকারোহণে বহুলোকসমভিব্যাহারে নারায়ণকে বিবাহ করিতে 
চলিলেন ৷ কথিত আছে, শিবিক! হইতে অবতরণপূর্ববক অগ্াল শ্রীবিগ্রহ্র 
সম্মুথে উপনীত হইলে, শ্রীশ্রীনারায়ণবিগ্রহ তীহাকে বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক 
আলিঙ্গন করিলেন, অগ্ডাল তখন অলৌকিকভাবে শ্রীবিগ্রহের সহিত 
একীভূতা ও মম্মিলিতা হইয়া অদৃশ্য হইলেন অতঃপর শ্রীস্রীনারায়ণ 
পেরিয়া আলোয়ারের প্রত্যক্ষীভূত হইয়া বলিলেন, “আপনার কন্া 
আমার সঙ্গেই মিলিতা হইয়া রহিলেন, আপনি নিরুদেগে গৃহে গমন 
করুন। অগ্য হইতে আপনি ঝিঞ্চুর শ্বশুর নামে খ্যাত ও সম্মানিত 
হইবেন?” শ্রীরঙ্গনাথদেবালয়ের অভ্যান্তরস্থ টব্কুষ্ঠে যে গোদাদেবীর বিগ্রহ 
রহিয়াছে, তাহা এই অগ্ডাল বা গোদ। দেবীরই মৃত্তি। 

' (৪) প্রীশ্রীরামজ্্ণ ও সীতাদেবীর মৃত্ভি এবং হুমান্জীর মুর্তি? 
শ্রীরামচন্দ্রের ক্ঠে নেপাঁলরাজপ্রদত্ত শালগ্রামের মালা শোভা পাইতেছে। 
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আঙ্থন এই মন্দিরে স্ীশ্রীসীতারামের মনোমোহন যুগলমৃদ্তি দর্শন করিতে 
করিতে প্রথমেই নিজ নিজ মানসপটে সীতাদেবীর মুস্তি অঙ্কিত করিয়া বলি £__ 
রাম-মানসসরো-মরালিকাম্‌। 
রামপাদযুগলং কলয়ন্তীং 
ভাবয়ে মনসি রামবল্লভাম্‌ ॥ 


অতঃপর, সেই নিত্য স্তদ্ধ বুদ্ধ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আমাদের সেবার জন্য 
মানুষভাবাপক্ন, ইন্দীবরনীলকাস্তি, শরচ্চন্দ্রবক্তূ, পদ্মনে্র, শ্রীহম্থমানিজীপ্রমুখ- 
ভক্তবুন্দকততৃক স্তুয্মান, লৌমিত্রিসেবিত-পাদপন্ম এবং -সীতাদেবী সহ 
শোভমান শ্রীরামচন্দ্রের ধ্যানপূর্ব্বক কৃতার্থন্মন্য হইয়া আন্তন সকলে 
নিবেদন করি £_ | 
রঘুবর তব মৃত্তিমণমকে মানসাজে, 
| নরকগতিহরং তে নামধেয়ং মুখে মে। 
অনিশমতুলভক্তঞ্য! মস্তকং ত্বপ্দান্ে, 
ভবজলধিমগ্রং রক্ষ মামার্তবন্ধো ॥ 


ীলজন্নাথদেলালন্রন্নিত্্ানপেল্ল ভপাহ্খ্যান্ন 2 
নাভাজীপ্রণীত ভুকতমালগ্নথে শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরনিশ্মীণ সম্বন্ধে একটী 
আখ্যায়িক! আছে৷ এই আখ্যায়িকার মূলকথা এই যে শ্রীর্গনাথজীর 
ছুই জন ভক্ত--মামা ও ভাগিনা--অলৌকিকভাবে স্পর্শমণি চুরি করিয়! 
তাহার সাহায্যে স্থবৃহৎ দ্েবালয় নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । এই মন্দির- 
নির্মাণ সম্বন্ধে আর একটা উপাখ্যান স্বামী রামকৃষণনন্দপ্রণীত শ্রীরামান্জ- 
চরিত নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । উপাখ্যানটী শ্লইরূপ £- ূ 
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প্রতিভাশালী মহাপুরুষ দাক্ষিণাত্যে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন। ইনি পরম 
ভক্ত এবং কবি ছিলেন এবং সর্বদা বিবিধ তীর্থ পধ্যটন করিতেন । 
তদীয় মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া চারি জন সিদ্ধপুরুষ তঁহার শিল্তত্ব গ্রহণ 
করেন, চারিজনই সাঁধনাদ্বারা অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
এক জন তর্কে সকলকেই পরাস্ত করার শক্তি লাভ করেন, ২য় ব্যক্তি চাবি 
ব্যতীত যে কোন তালা ফুৎকারে খুলিয়া ফেলিতেন। ৩য় ব্যক্তি 
লোকের ছায়া পদদ্বারা স্পর্শ করিয়। তাহার গতি রোধ. করিতে সক্ষম 
ছিলেন। ৪র্থ ব্যক্তি জলের উপরে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। তিরুমন্দই 
শিষ্কৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে নান! তীর্থ পধ্যটনের পরে শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির ভগ্প্রায়, চতুদ্দিক্‌ বনাকীর্ণ এবং 
স্থানটী হিহশ্রজন্তসঙ্কুল হইয়াছে । তিরুমজই নৃতন মন্দির প্রস্তুত করার 
উদ্দেশ্টে অনেক রাজা এবং ধনী ব্যক্তির নিকটে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, 
কিন্তু কেহই তাহাকে অর্থ দান করিলেন না। তিনি অবশেষে সিদ্ধান্ত 
করিলেন, যে সকল ধনবান্‌ লোক সংৎকার্যে অর্থ ব্যয় না করিয়! বিলাস- 
ব্যসনে মত্ত আছেন, তাহাদের অর্থ বলপূর্ধ্বক গ্রহণ করিয়৷ শ্রীরঙ্গনাথজীর 
মন্দির নিশন্মাণে নিয়োজিত করাই সঙ্গত। এই অভিপ্রায়ে তাহার 
শক্তিশালী শিশ্তচতুষ্টয়ের সাহায্যে তিনি একটী বলবান্‌ দল গঠন করিলেন 
এবং পূর্ববোক্তরূপ বিত্তশালী ব্যক্তিদের গৃহ হইতে বল পূর্ব্বক প্রচুর অর্থ 
সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । অতঃপর তিনি বহু স্থান হইতে উৎকৃষ্ট 
শিল্পী আনয়ন পূর্বক দেবালয়নিশ্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। মন্দিরের 
কাধ্য যখন অনেক পরিমাণে অগ্রসর হইল, তখন বহু ধনী ও রাজ 
তীহাকে অর্থ সাহীষ্য করিতে লাগিলেন, কারণ তীহার! তখন বুঝিলেন, 
তিরুমঙ্গই প্রকৃতই ভক্ত, তিনি দেবালয়নিম্দাণের নিমিত্বই সমস্ত অর্থ 
'বায় করাতাছিন | »এইরপে ৬০ বৎসার সপ্পপাকীববিনিটি কি সি 


১২৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্ক 


এই উপাখ্যানের মধ্যে কি পরিমাণ সত্য আছে, তাহা আমাদিগের 
আলোচ্য নহে । কিন্তু যে প্রণালীতে তিরুমঙ্গই অর্থ সংগ্রহ করত 
দেবালয় নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা এস্থলে 
আবশ্কক । শ্রীরামানুজচরিতে উল্লিখিত আছে-_- 

"বাস্তবিকই তিনি (তিরুমঙ্জই) সেই সময়কার একচ্ছত্রী রাজা 
ছিলেন। তাঁহার ষশঃ ও মান্রে পরিসীম! ছিল না, কিন্তু তীহাঁর 
আচার ও ব্যবহার সামান্ত ভিক্ষুকের ন্যায় । ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিনান্তে 
এক বার মাত্র স্বপাকে ভোজন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। 
তাহার ন্যায় ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ সে সময়ে বোধ হয় কেহই ছিলেন না। 
ভগবতপ্রেমে তীহার নয়নদ্বম় বক্ষঃস্থল প্রাবিত করিয়া নিরস্তর অশ্রু 
বিসজ্জন করিত | তীহার শাসনকালে কেহ দারিদ্র যন্ত্রণা ভোগ করে 
নাই । কেবল ধনীর] সর্বদা শঙ্কিত থাকিত 1” 

তিরুমন্্রই ইন্দ্রিয়জিতৎ, নিক্ষাম ভক্ত ছিলেন ; সুতরাং ইহার নিষ্কাম্‌ 
কন সাধারণ কম্মাধীন জীবের কর্মের ন্যায় বিচাধ্য নহে । গীতায় আছে 
€ ৫ম অধ্যায় ১*ম শ্লোক ):- 


ক্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 করোতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্সপত্রমিবাস্তসা ॥ 


অর্থ £--ব্রন্মে কশ্ম সমর্পণ করিয়া এবং আসক্তি ত্যাগ করিয়া! ধিনি 
কশ্ম করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না, যেমন পদ্মপত্র জলে লিপ্ত হয় না । 
গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকেও শ্রীভগবান্‌ এই কথাই বলিয়াছেন-_- 
ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তে৷ নিরাশ্রয়ঃ | 
" কর্ম্ণ্যতিপ্রবৃত্তোইপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ 
অর্থ £--যিনি কর্মে ও ফলে অনাসজ্জ এবং নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং অপ্রাপ্ত 


ত্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোট অঞ্চলের তীর্থ ১২৯ 


_ব্ষয়লাভে এবং প্রাপ্তবিষয়রক্ষণে নিশ্চে্ট, তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াও 


৮৭ ক্র | িলোকাশীয ০টা টি শত 


অকর্তা অর্থাৎ তাহার কর্ম অকর্ধভাব প্রান্ত হয় । 


গীতার ১৮শ অধ্যায়ের ১৭শ গ্লোকে শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন-_ 


বন্য নাহংকৃতো৷ ভাবো! বুদ্ধিরস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্‌ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ 


অর্থ “আমি কর্তা” ধাহার এই ভাব নাই, ধাহার বুদ্ধি নিলিপ্র, 
তিনি ( অর্থাৎ আত্মদর্শী ব্যক্তি) এই সকল লোককে ( লোকদৃষ্টিতে ) 


হন করিয়াও (স্বয়ং অনাসক্ত বলিয়া পরমার্থদৃষ্টিতে ) হননও করেন না 
এবং ( তাহার ফলে ) বদ্ধও হন নাঁ। 


তিকুমঙ্গই এইরূপ অনাসক্ত জীবনুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি 


 দিব্যদৃষ্টিতে অত্রান্তরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন ষে শ্রীরহ্গনাথমন্দির নিশ্মিত 
: হইলে অনেক সাধু মহাত্মা এই স্থানে বাস করিয়া অসংখ্য জীবের কল্যাণ 
, গাধন করিবেন এবং ধাহাদের অর্থে মন্দির নিশ্মিত হইবে, তীহারাও 


কতার্থ হইবেন। তিনি নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে ভগবানের প্রেরণা 
অস্থভব করিয়া ভগবদিচ্ছানুসারে মন্দিরনির্ম্দাণত্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন 


_ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা ব! অন্য কোন সছ্পায়ে এই ব্রত উদ্যাপন সম্ভব হইলে 


তিনি অবশ্য তদ্রপই করিতেন; কারণ তিনি নিজে সদসং বিচারের 
অতীত হইলেও লোকশিক্ষার নিমিত্ত সহুপায়েই অর্থ সংগ্রহ করিতেন । 
কিন্তু কাধ্যতঃ তাহা সম্ভব হইল ন!, হৃতরাৎ তিনি অগত্যা! ভগবৎ- 
প্রেরণানুসারে অযথাসঞ্চয়ী বা অপব্যয়ী ধনী ব্যক্তিদিগের অর্থ বলপূর্বক 
গ্রহণ্চপ্রবৃত্ত হইয়াঁছিলেন। 

মহাত্মা! তিরুমঙ্গই বিশ্বপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিলেন, স্থতরাং তিত্রি_ 
বিশ্বের প্ররুত কল্যাণের ন্দন্য আত্মবলিদানেও প্রস্তুত ছিলেন। জীবের 


১৩০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


তবে শ্রীমত্রামান্থজাচাধ্যের ন্যায় তিনিও নরকে গমনই হৃষ্টচিত্তে 
বরণ করিয়া লইতেন। মহাত্বা তিরুমঙ্সইএর মহান্ভবতা এবং 
বিশ্বপ্রেমের কথ! স্মরণ করিয়াই দক্ষিণীপথের বৈষ্ণবগণ এখনও, ছয়টা 
প্রসিদ্ধ প্রবন্ধের রচনাকর্তা এক্রীবিষ্ণুর শাঙ্গীবতার” এই পরমভ্ক্তের 
উদ্দেশে প্রত্যহ শ্রদ্ধাঞ্জলি দানপূর্ব্বক ধন্য হ্ইয়' থাকেন। 

এস্থলে বলা আবশ্যক যে মহাত! তিরুমন্গই এর দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্ব্বক 
দেশের বা বিশ্বের কল্পিত মঙ্গলের জন্য কোন অনধিকারী ব্যক্তি ষেন 
পাঁপপথে বিচরণ না করেন। মহাজনদিগের আচরণ সকলস্থলে সাধারণের 
অনুকরণীয় নহে ; যে অধিকারীকে তীহার। যেব্ূপ উপদেশ প্রদান করেন” 
তাহার পক্ষে সেই উপদেশই সর্বথা পালনীয় । জীবের মঙ্গলের জন্য 
পাঁপকাধ্যে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে যে 
আমাদের সর্বপ্রকার কামনা, ষশোলিগ্পা ও অভিমান সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে 
কিনা, সেই নষ্টের মূল “অহং” অন্তরের কোন গভীরতম প্রদেশে লুকাইয়া 
রহিয়াছে কিনা । ভগবৎপ্রেরণায় কাধ্য করিতেছি বা “পরের তরে 
আপন তুলে” কর্ম করিতেছি, এই সকল বড় বড় কথা বলিয়া যেন 
আত্মপ্রভারণ| না করি। জীবনুক্ত হওয়ার পূর্বেবে এইবূপ আত্মপ্রতারণার 
সম্ভাবনা সর্বদাই থাকে, স্থৃতরাং মহাত্মা তিরুমঙ্গই এর পূর্বেধাস্ত কাধ্য- 
কলাপ আমাদের ন্যায় সাধারণ মনুষ্বের অন্ধকরণীয় নহে । 

মহত্ব! তিরুমঙ্গঈই এর দিব্যদৃ্টি সফল হইয়াছে । তন্লিশ্মিত 
শ্্ীরঙ্গনাথদেবালয়ে উত্তরকালে বহু সাধুসন্ন্যাসী ও তক্তম্হাত্মা আশ্রয়- 
লাভ করিয়াছিলেন, এই দেবালয় হইতে ভারতের সমগ্র হিন্বু সাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহাত্মা যাস্ুনাচাধ্য 
»৪ইন্যন্দিরেই প্রীরঙ্গনাথজীর সেবা! করিয়াছিলেন, এই দেবালয় হইতেই 
স্বিখ্যাত বৈষ্কবাচাধ্য বিশ্বপ্রেমের মূর্তরূপ ধত্রীরামান্থজাচাধ্য ভক্তি- 
ধর্দের গ্রবল বন্যায় সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর ভারত ভাসাইয়া দিয়াছিলেন 


ত্রিচিনাপল্লী এবং পদ্মকোটি অঞ্চলের তীর্থ ১৩১ 


এবং জীবনের শেষভাগে সুদীর্ঘকাল যাবৎ ভক্তগণের সহিত এই মন্দিরে 
বাস করিয়া দাক্ষিণাত্যবাসিগণকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন । 

চগ্ডালাদি নিয়জাতীয় ব্যক্তির! প্রীরঙ্গনাথমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী 
না হইলেও প্তীরঙ্গনাথজীর কুপালাভে অধিকারী হইয়াছিলেন। 
শ্রীরঙ্গনাথজীর পরমভক্ত চগ্ডালজাতীয় স্থবিখ্যাত তির্প্লান আলোয়ার 
মুশিবাহনের পবিত্র নাম এখনও দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবসযাজে ভক্তিসহকারে 
কীপ্তিত হয়। বলা বাহুল্য, মহাত্মা তিরুপলান আলোয়ার বা তাদৃশ 
অন্পম্তজাতীয় যথার্থ ভক্তগণ হিন্দুসঘাজের কল্যাণকর শৌচাচারের অঙ্গ- 
স্বরূপ অস্পৃশ্ত! প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'ন নাই ব! দেবমন্দিরে 
প্রবেশাধিকার লাভের জন্য ব্যস্ত হ'ন নাই; কিন্তু তাহারা ভক্তিবলে 
ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরও পৃজনীয় ও স্মরণীয় হইয়! রহিয়াঁছেন । 

এলাম্নান্নুল্প | ত্রিচিনাপলী জিলার অন্তর্গত এলামান্ছর (715. 


আর্ত) ভ্রিচিইরোদ্‌ রেলপথের একটা স্টেশন, ইহার দূরত্ব ভ্রিচিফো্ 


রেশন হইতে ৯. মাইল। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে যাত্রীদের জন্য 
ছত্র আছে। এলামাহ্ুরের নিকটবর্ভী যে স্থানে কাবেরী নদী হইতে 
কোলেরুণ, (০০15০99 ) নামক শাখা বহির্গত হইয়াছে, তাহা একটা 
পবিত্র তীর্থ । স্নানের যোগ উপলক্ষে প্রতি বং্সর অক্টোবর মাসে 
এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। কাবেরীর উত্তর তীরে এক মাইল দূরবর্তী 
কুণাসেলাম (50105551502) গ্রামে একটী দেবালয় আছে, দেখানে 
প্রাতি সেপ্টেম্বর মাসে ব্রদ্মোৎসব হয় | 

নুুভিনতল্লাই। ত্রিচিনাপল্লী জিলার অন্তর্গত কুলিতলাই 
(1581149121) গ্রামে ত্রিচিইরোদ্‌ রেলপথের একটা স্টেশন আছে, ইহার 
রত ত্রিচিফোট্ হইতে ২০ মাইল। স্টেশনের নিকটে ছত্র আছে 
প্রতি বসর পৌষ মাস পুস্যানক্ষত্রে এখানে উৎসব হয়, তদুপলক্ষে 
াশব্তী ৮টা গ্রামের মন্দির হইতে দেববিগ্রহ সকল কুলিতলাই গ্রামে 
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নদীগর্ভস্থ একটি স্থানে নীত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক যাত্রী 
 সমবে্তে হয়। যাত্রিগণ নদীতে স্সান করিয়া আদ্রবস্ত্রে ঠাকুরদের 
_ চরণাম্ৃত গ্রহণ করেন । 

মাইল দূরবর্তী শিবা গ্রামে পাহাড়ের উপরে একটা দের 
আছে, প্রায় এক হাজার সোপান আরোহণ করিয়া মন্দির দর্শন করিতে 
হয়। কুলিতলাইএর সম্মুখে কাবেরীর অপর পারে মুসিরি নামক স্থানে 
একটা প্রাচীন শিবের মন্দির আছে। 

হ্ল্রুল্র | করুর (19:9£) ব্রিচি-ইরোদ রেলপথের একটা 
ট্েশন। ইহার দূরত্ব ত্রিচি-ফোঁ্ট ষ্টেশন হইতে ৪৪ মাইল। করুর 
কাবেরী ও অমরাব্তী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটা প্রাচীন তীর্থস্থান । 
এখানে পশ্ুপতীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান! এই শিবলিঙ্গ কন্তু 
রাজ্যের বিখ্যাত সপ্তুলিঙ্গের অন্যতম 1 মন্দিরটীও বেশ বড়। শিবলিঙ্গ 
৫ ফুট উচ্চ। লিঙ্গের এক স্থানে একটা দাগ দেখিতে পাঁওয়া যায়। এই 
দাগ সম্বন্ধে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে ;--শিবলিঙ্গটী পূর্বে মৃত্তিকাগর্ডে 
ছিল। যে স্থানে লিঙ্গটী প্রোথিত ছিল, সেই স্থানে একটা গাভীর 
দপ্ধ ক্ষরণ হইতেছিল। গাভীর মালিক দেখিতে পাইয়া গাঁভীকে প্রহার 
করেন, এই নিমিত্ত লিঙ্গোপরি হঠাৎ গাভীর পদনখের আখাত লাগিয়া 
একটী দাগ হয়। 

করুর হইতে ১ মাইল দূরে ঠন্ঠনি (1120002) নামক স্থানে 
একটী প্রসিদ্ধ বিষুমন্দির আছে, এই মন্দির দাঁক্ষিণাত্যের অন্যতম 
তিরুপত্তি। তিরুমলয় পর্বতারোহণে অসমর্থ লোকের! ভিকুপতিতুলয 
উক্ত মন্দির দর্শন করেন । 
স্* শীছমক্ফোডি ( পুদুল্েগোউ!)। পদ্মকোট (70001501217 
সহর পদ্মকোট রাজ্যের রাজধানী । পদ্মকোটপগ্ত্রিচি-মন্ভুবাই সোজা 
(08০14) রেলপথের একটা ষ্টেশন এবং ত্রিচিনাপন্লী জংশন হইতে ৩৩ 
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মাইল দুরবর্তী। পদ্মকোটরাজবংশের কুলদেবতা তিরুগোকর্ণেশ্বরশিবের 
মন্দির এ সহরের উপকণ্ঠে তিরুগোকর্ণম্‌ গ্রামে অবস্থিত, এই স্থানে বৃহদস্বা- 
দেবীও আছেন। পদ্মকোটরাজ্যের বাজগণ বৃহ্দস্বাদাস নামে খ্যাত । 
শ্রীচৈতন্তদেব দাক্ষিণাত্যব্রণকাঁলে পম্মকোট গিয়াছিলেন এবং 
সেখানে অষ্টতুজাদেবীর স্তুতি করিয়াছিলেন। বোধহয় তিনি সকল 
দেবালয়েই ব্রজগোপালের দর্শন পাইয়াছিলেন, স্ততরাং পদ্মকোটটের 
নৃত্যকালী যে মহাপ্রতুর হৃদয়ের মাঁঝে কিশোরগোপালরূপে নৃত্য 
করিবেন এ আর বিচিত্র কি? চিরকালই ভগবানের এইরূপ লীলা । 
শ্রীরাম-সর্বস্থব ভক্তবীর হস্ুমান্জীকে ভগবান রামরূপেই দর্শন 
দিয়াছিলেন। মাতৃভক্ত রামপগ্রসাদ বলিয়াছিলেন, “কালী হলি মা 
রাঁসবিহারাী, নটবরবেশে প্রীবুন্দাবনে” শ্রীমন্তাগবতে ব্রপ্ধার স্ততিতে 
আছে, যে ভক্ত যেরূপে ভগবানের ধ্যান করেন, সেই ভক্তের নিকটে 
* সেই রূপেই তিনি প্রকট হইয়। খাকেন। কিন্তু আমরা যে ভক্তিহীন, 
আমাদের সেই সৌভাগ্যের আশা কোথায়? শ্রীগুরুকপাই একমাত্র 
আশা, সেই আশায় উৎফুল্প হইয়! মাকে বলিতেছি-_মা, তুই শ্রীগৌরাঙ্- 
দেবের হৃদয়রাসমন্দিরে কিশোরগোপালবেশে নৃত্য করেছিলি, আমাদের 
্দ়পটে এক বার অন্ততঃ বালগোপালরূপে নাচ দেখি :-_ 
গান (পিলু)। 

যশোদ নাচস্তি তোরে ব'লে নীলমণি । 

সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনী (শ্যাম! )॥ 

গগনে বেলা বাড়িত, রাণী কেঁদে আকুল হস্ত। 

” . এক বার তেম্নি তেমূনি তেমূনি ক'রে নাচ দেখি মা 

( আস ছেড়ে বাশী লয়ে, এক বার নাচ, দেখি মা, 

মুণ্ডমাল! ফেল বনমালা লয়ে, এক বার নাচ. দেখি মা) 

সে বেশ লুকালি কোথ! করালবদনী (শ্তামা )। 


| ৯ 
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ভক্ত রামপ্রসাদ বুঝিয়াছিলেন, রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ একই । তিনি 
তাই গাহিয়াছিলেন__ 


গাশ। 

মন করো না ছেষাছেষি । 

যদি হবিরে ধৈকুগ্ঠবাসী | 
আমি বেদাঁগম পুরাণে, করিলাম কত খোঁজ তালাসি। 
এ যে কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সকল আমার এলোকেশী ॥ 
শিব্রূপে ধর শিঙ্গী, কৃষ্ণবূপে বাজাও বাঁশী 
ওমা রামবূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥ 
দিগদ্বরী দিগম্বর, পীতান্বর চীরবিলাসী * | 
শ্মশান বাসিনী বাসী, অযোধ্য! গোকুল নিবাসী ॥ 
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি । 
আমার ব্রন্ষময়ী সর্বব ঘটে, পদে গঙ্গা গয়! কাশী ॥ 


তিন্রস্মাক্সম্ম। পদ্মকোট হইতে ১ মাইল দূরে তিরুমায়ম্‌ 
(70010085100 ) ষ্টেশন । অদূরে গুহার মধ্যে শিবমন্দির ও বিষুমন্দির 
আছে। -বিষুমন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর বৃহৎ শয়ান মৃত্তি বিরাজমান । 

জিল্ীছিনস্মলম্র । কোলাতুর (91987) ত্রিচি-মাছুরা 
রেলপথের একটা স্টেশন, ইহার দূরত্ব -ত্রিচি জংশন হইতে ১১ মাইল । 
কোলাতুর হইতে ৭ মাইল দূরে বি্রালিমলয় € ৮ 11511008191) নামক 
স্থানে একটা খ্যাতনামা স্ুত্রক্ষণ্য মন্দির আছে ।- 








-- গু. - 


* বনবাসকালে শ্রীরামচজ্র চীরবন্ধলধারী ছিলেন, এই জন্তই বোধ হয় তাহাকে 
“চীরবিলাসী” বল। হইয়াছে | 


নবম অধ্যায় । 
মাঁছুরা, রাঁমনাদ ও রাঁমেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ । 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলে নিম্নোক্ত তীর্থসমূহ বিদ্যমান, 
_ তন্মধ্যে মাছুরা, দর্ভশয়নম্‌, রামেশ্বর এবং খন্থৃক্োটি স্থপ্রসিদ্ধ। পল্নির 
ন্বব্রক্ষণ্যমন্দিরও খ্যাতনামা । | 

(১) পল্শি পাহাড় (২) মাছুরা (৩) তিরুপরাহ্ধু্ডা ম্‌ 

(৪) রামনাদ--দর্ভশয়নম্‌ ও দেবীপত্তনম্ (৫) মগ্ুপম্‌ 

(৬) থাঙ্গাচিমাঘম. (৭) রামেশ্বরম (৮) ধহুফোটি। 

স্তল্নি। মাছুরা জিলায় দিন্দিগাল নামে একটা সহর আছে । দিন্দি- 
গাল জংশন মাদ্রাজ-ধনুফোটি মূল রেলপথের (151 1176এর) একটা ষ্টেশন 
(ব্রিচিনাপল্লী হইতে ৫৮ মাইল, মাছুরা হইতে ৩৮ মাইল )। দিন্দিগাল 
হইতে একটী শাখা রেলপথ পল্নি ও পল্লাচী দিয়া পোদাহুর পর্য্যন্ত 
গিয়াছে । পল্নি (8101) ষ্টেশন দিন্দিগাল জংশন হইতে ৩৭ মাইল 
দরবর্তী। পল্নি পাহাড়ের নিয়দেশে এবং সহরের মধ্যে যাত্রীদের জন্য 
ছত্র আছে। পাহাড়টী ৪৫০ ফুট উচ্চ। পাহাড়ের উপরে একটা 
বিখ্যাতি প্রাচীন স্থত্রক্ষণ্যমন্দির বিদ্যমান, এই মন্দিরে স্ুত্রক্ষণ্যস্বামী 
দপ্ডাযুধপাণিনামে পরিচিত। ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে (বিশেষতঃ 
চৈত্রমাসে ) সর্ধদাই এখানে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে । 

পল্নি পাহাড়ের একটা উচ্চ ূে (কিন্তু পল্নি স্টেশন হইতে দৃরে) 
কোর্দাইকেনীল (০0951121791) নামক বিখ্যাত স্বাস্থ্মনবাস অবস্থিত, 
৮ ইহার উচ্চতা সমুদ্র হইতে সাত হাজার ছুট । দিন্দিগাল জংশন হঈইতে-১৩ 
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বা ঝটকায় কোদাইকেনাল যাওয়া ষায়। ভারতবর্ষে যে সকল শৈল-নিবাস 
আছে, স্বাস্থ্যহিসাবে কোদাইকেনাল তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কেহ কেহ 
বলেন, কোদাইকেনাল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটা স্বাস্থ্যকর স্থানের মধ্যে 
অন্যতম । এখানে গবর্ণমেন্টের একটা মানমন্দির (0392:807) আছে 
এবং স্তম্তাকৃতি পাহাড় (11197-:9015), অগ্দরাধারা নামক জলপ্রপাত 
(02175 %৮21515115 ), রৌপাধারা নামক জলগ্রপাতি (51152 08509.05) 
প্রভৃতির দৃশ্ঠ রমণীয় | ভীর্ঘদর্শনের নিমিত্ত মাঁদুরা অঞ্চলে সমাগত 
ভদ্রলোকগণ সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে কিছুকালের জন্য 
কোদাইকেনালের মনোহর দৃশ্য এবং উতকুষ্ট জলবায়ু উপভোগ করিয়! 
আসিতে পারেন । 

স্নাদূক্া । মারা (8190879 ) জিলার প্রধান নগর মাঁছুরা 
( মধুপুরী বা দক্ষিণ মথুর1) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মধ্যে দ্বিতীয় বড় 
সহর এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রাচীন রাজধানী । ধর্শ, শিল্প ও 
বিছ্যাচচ্চার জন্য মাছুরা চিরকালই বিখ্যাত, এই কারণে কেহ কেহ ইহাকে 
ভারতের ফ্যাথেন্স (10176 20505 9? [0019 ) এই আখ্যা দিয়াছেন । 
এখানে তুলার কল, চাঁউলের কল প্রসৃতি আছে । জরিপেড়ে উৎকুষ্ট 
সুস্ত্ব বস্ত্র, কারুকাধাযুক্ত বিবিধ কাষ্ঠ ও পিভুল নিশ্মিত ভ্রব্য ইত্যাদির 
জন্যও মাছুর! বিখ্যাত । 

এই নগরে স্থন্দরেশ্বর মহাদেব এবং মীনাক্ষী দেবীর পরম রমণীয় 
স্থবৃহৎ প্রাচীন দেবালয় বিদ্ামান। স্থলপুরাঁণে উত্ত আছে, দেবরাজ 
বৃত্রান্থরকে ব্ধ করিয়া ব্রহ্ষহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি 
স্থরগুর বৃহস্পতির উপদেশে পৃথিবী পর্যটন করেন এবং মাছুরায় 
অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিয়া পাপমুক্ত হ'ন। অতঃপর, দেবরাজের আদেশে ১: 
বিশ্বব্ধী কন্ুক মাছুরার দেবালয় নিশ্মিত হয় । কথিত আছে, প্রীরামচন্দ্র - 


মাঁছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৩৭ 


._ মুলমানেরা মাদুর! অধিকার করিয়া ১৪টী তোরণ সহ নগরের 
বহিঃপ্রাকার ধ্বংস করিয়াছিল এবং উক্ত দেবালয়ের মূল মন্দির ছুইটী 
ভিন্ন অন্তান্ত অংশ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছিল । খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে 
বিজয়নগররাজকর্ৃক মুসলমানেরা এই স্থান হইতে বিতাড়িত হইলে 
মাদুরাতে বথাক্রমে নায়কবংশীয়, পাপ্যবংশীয় এবং পুনরায় নায়কবংশীয় 
“ রাজগণ রাজত্ব করেন। পরে মাছুরা কিছুকাল যাবৎ রামনাদের 
সেতুপাতিগণের ও তৎপরে মহারাষ্থীয়দিগের অধিকারে আসিয়াছিল ॥ 
যাছরার আধুনিক হিন্দুরাজগণের মধ্যে বিশ্বনাথ নায়ক এবং তিরুমল 
নায়ক বিখ্যাত এবং নায়কদের সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী “নাথ” ( আর্ধ্য 
নায়ক ) খ্যাতনামা। ইং ১৭৩৬ খুষ্টাব্দে মাছুরা পুনরায় মুসলমান কর্তৃক 
অধিকৃত হয়। 

মাছুরা” তার, ত্রিচিনাপল্লী, মহিষুর প্রভৃতি স্থানের হিন্দু রাজন্যবর্শের 
পরস্পর বিরোধ এবং যুদ্ধ বশতঃই বৈদেশিকগণ মারা অঞ্চলে প্রতৃত্ব- 
হাপনের হযোগ প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন । অতঃপর অনেক যুদ্ধবিগ্রহের 
পরে ১৭৮৩ সাল হইতে ইংরেজেরা নির্বিবাদে মাছুর! দখল করিতেছেন | 

মারা জংশন এন্‌. আই. রেলওয়ের একটা বড় ষ্টেশন, ইহার 
তব মাদ্রাজ হইতে ৩৪৫ মাইল এবং ত্রিচিনাপলী হইতে ৯৬ মাইল যে 
নকল যাত্রী মাছুরা, রামেশ্বর এবং কন্তাকুমারী দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহারা ত্রিটি-মন্সমছুরাই সোজা রেলপথে (০১০:0 11794) ব্রিচিনাপন্সী 
হইতে প্রথমেই রামেশ্বর যাইবেন, তৎপরে মাছুরা ফিরিবেন এবং মাছুর! 
হইতে কন্যাকুমারী যাইবেন। মাছুরাতে টা রেলওয়ে স্টেশন আছে, মাছুরা 
ব্রিস»মাছরা জংশন এবং মাছুরা ইষ্ট । যাছুরা জংশন স্টেশনের নিকটে 
- তিনটা হত আছে । মঙ্গম্মল (11551777051 ) ছত্র জিলা 
শীর্ডের অধীন, এখানে বিস্রতলস্থ প্রত্যেক ঘরের দৈনিক ভাড়া ।* আনা 
এবং দ্বিতলস্থ প্রতি ঘরের ভাড়া দিন প্রতি ।/* আনা । কলিকাতার 


১৩৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মাগ্সিরাম ভাঙ্গোর মহাশয়ের একটী ছত্রও 
নিকটেই আছে, সেখানে ভাড়া লাগে না। 

মাছুরা বৈগাই (81881) নদীর তীরে অবস্থিত। মাঁছুরার 
বিখ্যাত প্রাচীন দেবালয় রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্বদিকে 
অবস্থিত। মন্দিরে প্রায়ই উৎসব এবং মেলা হয়, তন্মধ্যে বৈশাখ ও মাঘ 
মাসের উৎসবই প্রধান । এই দেবালয় শ্রীরঙ্গমের দেবালয় অপেক্ষা ছোট 
হইলেও কারুকার্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে তবপেক্ষা শ্রেষ্ট । দেবালয়ের মধ্যে 
দুইটা মন্দির প্রধান, দক্ষিণাংশে মীনাক্ষি ( পার্বতী দেবীর ) মন্দির 
এবং উত্তরাংশে সুন্দরেশ্বর স্বামী নামক শিবের মন্দির | 

যাত্রিগণ প্রথমে শিবগঙ্গাকুণ্ডে সান বা জলসম্পর্শ করিয়া মীনাক্ষি দেবীর 
মন্দিরে প্রবেশ করেন, প্রবেশ ছ্বীরের নিকটেই অষ্টলক্মীমণ্ডপ বিরাজিত। 
নম্ীদেবীর অষ্টমৃ্তি মণ্ডপের ছাদ ধারণ করিয়া আছেন? এই ছাদে 
মীনাক্ষিদেবীর জন্ম, শিবের সহিত যুদ্ধ এবং বিবাহ, স্থন্দরেশ্বরস্বামীর রাজ্যা- 
ভিষেক, কাস্ভিকেয়ের জন্ম প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটন! সন্দররূপে চিত্রিত 
আছে । এই মণ্ডপের শেষভাগে প্রবেশদ্বারের এক পার্থ সিদ্ধিদাত! 
গণেশের স্থবৃহৎ মৃন্তি এবং অপর পার্থে ষড়াননের মৃষ্তি বিরাজিত। 
তৎপরে পথের এক পার্খে মহাদেবের কিরাত মৃত্তি এবং অপর পাশে 
মীনাক্ষি দেবীর কিরাতপত্ভীবেশ দুষ্ট হয় । অতঃপর, একটী বৃহৎ মণ্ডপে 
প্রবেশ পূর্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে পিতলের কপাটযুক্ত অপর একটা 
প্রবেশঘ্বারে উপস্থিত হইবেন। এই কপাটে (এবং মন্দিরের অন্যান্ত 
কপাটে ) অসখখ্য ধাতুনিশ্মিত প্রদীপ সংযুক্ত আছে, সন্ধ্যার সময়ে 
মন্দিরটা দীপমালায় আলোকিত হইলে অপূর্বব শোভা হয়। ূ 

অতঃপর আর একটা মণ্ডপে মহাদেবের নাঁনারূপ মুগ্তি বিরাজমান 
মগুগুটা অতিক্রম করিলে স্ুবর্ণপ্ম-সরোবর * (পত্তামারৈ ৪০1৫. 
1049 0100.) নামক কুওড দৃষ্ট হইবে! এই কুণ্ডের নিকটস্থ দেওয়ালে 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৩৯ 


মাছুরায় মহাদেব যে ৬৪ প্রক্ণর অদ্ভুত লীলা করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় 
এবং অন্যান্য পৌরাণিক উপাখ্যানের চিত্রসমূহ অস্কিত আছে। আর কিছু 
দুর অগ্রসর হইলে মীনাক্ষিদেবীর মন্দিরের স্থবর্ণমপ্তিত চূড়া নয়নপথে 
পতিত হইবে। দেবীর মন্দিরের নিকটে ছোট ছোট মন্দিরে অনেক 
বিগ্রহ আছে, যথা, স্থত্রন্ষণাদেব ও গণেশদেবের বিগ্রহ, স্ুত্ীব ও 
বালীর মুত্তি ইত্যাদি। দাক্ষিণাঁত্যের অন্যান্য মন্দিরের গ্যাঘ্ এখানেও 
অঙ্চক ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবীর অর্চনা ও কর্পুরারতি করাইতে হয় । 

মীনাক্ষিদেবীর সান্ধ্য আরতির- সময়ে এক বার দেবীর সম্মুখে ধীড়াইয়া 
অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করুন| মাঁ আনন্দময়ীর মৃষ্তি দর্শন করিতে করিতে 
সংসারের সকল ছুঃখ, সকল জ্বালা ক্ষণকালের জন্য ভূলিয়৷ যাইবেন। 
আস্মন এই সময়ে মায়ের কাছে প্রাণের নিবেদন জানাই £-_ 


গান। 


আমায় দে মা পাগল ক'রে, (ত্রহ্মময়ী ) 
আর কাঁজ নাই জ্ঞান-বিচারে | 

তোমার এ প্রেমের সুরা, পানে কর মাঁতোধারা, 
ওম! ভক্ত-চিত্ত-হরা, ডূবাঁও প্রেমসাগরে | 

তোমার এ পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, 
কেহ নাচে আনন্দ ভরে | 

নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্ত, প্রেমের ভরে অচৈতন্থা, 
হায় কবে হব মা! ধন্ত, (ওমা) মিশে তার ভিতরে । 

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা, 
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে। 

তুমি প্রেন্ম উন্মাদিনী, ওম। পাগলের শিরোমণি, 
প্রেমধনে কর্‌ মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেষদাসেরে । 


১৪০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রস্গ 

অতঃপর হুন্দরেশ্বরত্বামীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে দেখিতে 
পাইবেন, মূলমন্দিরের চতুর্দিকে বারান্দ। রহিয়াছে। বারান্দার এক 
পার্খের দেওয়ালে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় মন্দিরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ 
আছে। অদূরে একটা শতন্তম্তযুক্ত মণ্ডপ বিদ্যমান, ইহার নিকটে 
নবগ্রহমৃত্তি বিরাজিত। সুন্দরেশ্বরমন্দিরের সম্মুখে নন্দী (বৃষভ) এবং 
সবর্ণমণ্ডিত ধ্বজান্তস্ত (সোণার তালগাছ) শোভা পাঁইতেছে। প্রাঙ্গণ 
হইতে নিষ্ষাস্ত হইলে একটা রমণীয় সভাগৃহ দৃষ্টিপথে পতিত হইবে, ইহার 
ছাদ কাষ্টনিন্মিত। তৎপরে একটা সুবৃহৎ্ণ মণ্ডপ এবং তন্মধ্যস্থ সহতস্তস্ত- 
শোভিত বহুকারুকাধ্যথচিত ক্ষুদ্রতর মণ্ডপ দৃষ্টিগোচর হইবে । শেষোক্ত 
মণ্ডপ বিখ্যাত রাজমন্ত্রী আধ্যনায়ক নিশ্মাণ করিয়াছিলেন । . অনতিদূরে 
উক্ত রাজমন্ত্রীর অশ্বারঢ মুস্তি বিছ্যামান। স্থানে স্থানে রমণীয় প্রস্তরস্তস্তে 
শিব, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর মৃত্তি খোদিত রহিয়াছে । 

সহঅন্তস্তমণ্ডপের নিকটে বসন্তমণ্ডপ নামক বিবিধ কারুকাঁধ্যযুক্ত রমণীয় 
মণ্ডপ বিষ্যমান, ইহার ছাদ ১২০টা স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। কথিত আছে, 
বসস্তমণ্ডপ রাজাতিরুমল কর্তৃক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিশ্মিত হইয়াছিল । 

মীনাক্ষিদেবী ও স্ন্বরেশ্বরন্বামীর নানাপ্রকার মণিমুক্তাখচিত 
আভরণ এবং মূল্যবান আসবাব আছে, মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা । 
আসবাবের মধ্যে স্থ্বর্ণমস্তিত ছুই খানি পাৰী, রৌপ্যনিন্মিত হস্তী ও 
যানবাহনাঁদি এবং বহুমূল্য আতপত্র ( ছাতা ) বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 

উত্ত দেবালম ব্যতীত মাছুরায় অপর যাহা যাহ! দ্রষ্টব্য আছে, 
ততৎ্সমন্ত নিয়ে বিবৃত হইল £-- 

(১) পড়ুমণ্ডপ বা রাজা তিরুমলের ছত্র! মনাক্ষিদেবীর নস্থিতেরে, 
বাহিরে রাজপথের অপর পার্খে তিরুমলের ছ্র নামক একটী বৃহৎ, মণ্ডপ, ্‌ 
বিদ্যঘান। কথিত আছে, এই বিম্ময়কর মণ্ডপ বা-সতিথিশালার নিশ্মাণ- * 

কাধ্যে দেড়কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তথাপি ইহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় 








ছা 
শা 
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ই আছে। পড়ুমণ্ডপ রাজা তিরুমলের সর্ব্ে্ঠ কীর্তি। ছুঃখের বিষয় 
'আভকাল এই স্ন্দর মগ্ডপের অধিকাংশই দৌকানথরে পরিণত 
হইছে । | 

(২) রাজা তিরুমল নায়কের প্রাসাদ । এই প্রাসাদ ষ্টেশন হইতে 
১ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই সুন্দর রাজপ্রাসাদ এখন ইংরেজের 
আদালত ও আফিসে পরিণত। ইংরেজের পূর্বদিকে একটা 
নৃতন ফটক (20101 285৮/2% ) প্রস্তুত করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে 
জ্পপ্রায় অংশগুলির সংস্কার করাইয়া রাজা তিরুমলের স্তৃতিচিহ রক্ষা 
করিতেছেন । নেপিয়ার ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই ২৫০ ফুট দীর্ঘ, 
১৫০ ফুট প্রশস্ত, একটা প্রাঙ্গণ দৃষ্ট হইবে । এই প্রাসাদে রাজা তিরুমলের 
রাজসভা ও শয়নগৃহ এখনও বিদ্যমান । 
(৩) রাজা ভিরুমলের “তুঙ্কুম্ত (ছ0710089 )। বৈগাই নদীর অপর 
পারে রাজা তিরুমল বন্পশুদের খেলা প্রদর্শনের জন্য তুক্কুম নামক একটা 
ভবন শিশ্মীণ করিয়াছিলেন, ইহা! ইংরেজ আমন কালেক্টার সাহেবের 
বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে । 
0৪) টেগ্রাকুলম্‌ (500810121)। মাছুরা জংশন হইতে 
৩ মাইল দূরে মাছুরা ইষ্ট নামক ষ্টেশনের নিকটে টেগ্পাকুলম্‌ ( ভেলা- 
সরোবর ) নামক সুন্দর বাধান সরোবর বিদ্যমান, এই সরোবরের মধ্যস্থলে 
দ্বীপের উপরে একটা উচ্চ মন্দির এবং চারি কোণে চারিটী ছোট ছোট 
ঘনোহর মন্দির বিরাজিত। প্রতিবৎসর মাঘমাসে মাছুরাতে ঠাকুরের 
ভাসনোখ্পব (105005 86511৮21]) হইয়া থাঁকে | এই উত্সবে মাছুরার 
বডপ্যক্দির হইতে দেবদেবীর বিগ্রহ উক্ত সরোবরে আনীত হয়। সায়াহনে 
£ুুদিকের প্রাচীর এবং মন্দিরসমূহ অসংখ্য আলোকমালায় স্বশ্ট্রেভিত 
হয় এবং স্থসঙ্জিত লেন্ববিগ্রহসকল ভেলায় স্থাপন করিয়া সরোবরের 
চতুদ্দিকে পরিভ্রমণ করান হয়। অনেকেই পুরীর নরেন্রসরোবরে চন্দনযাত্র 


১৪২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রুসঙ্গ 


উপলক্ষে শ্রীজগন্নাথদেবের “চাপ” দর্শন করিয়াছেন, তাহা! হইতে মাছুরার 
ভাঁসনোৎসবের কিয়ৎ পরিমাণে ধার্ণ। করিতে পারেন। .. 

(৫) এতত্থিনন, ঘাছুরার ৫ মাইল উত্তর পূর্বেব ২৫০ ফুট উচ্চ হস্টীর 
আকুতি অন্য়মলয় (15121010212 1২০০1) নামক একটা পাহাড় আছে, দূর 
হইতে দেখিতে কতকটা হস্তীর ন্যায়; আর পলায়ম্পর্তির জমিদারের 
বাখলোতে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, ইহার গুড়ির বেড় ৭০ ফুট। 

মাদুর! হইতে ১২ মাইল দুরে অলগর কয়েল (1959£0911) নামক 
স্থানে একটী বিষ্ণুমন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরে অলগরস্বামী নামক 
বিষুুন্তি বিরাজমীন। মাঁছুরা হইতে এই দেবালয় পধ্যন্ত মোটর বাস 
যাতায়াত করে। 

তিনরপল্রাুততডইক্ম,ত মাছরা হইতে ৪ মাইল দূরে মাছুরা- 
তৃতিকোরিণ শাখা রেলপথে তিরুপরাহ্ুণ্ডাঁম্‌ (1 2908720]701200 ) 
ট্রেশন। এই ষ্রেশনের নিকটে শ্রীক্মলয় পর্বতে স্থত্রহ্গণ্যমন্দির এবং 
শিবের মন্দির আছে । প্রতি মাসে কৃত্তিকানক্ষতে এখানে মেল! হয়। 

ল্রাক্মন্নীদ" ছেলীপভিলিস্ম শু দর্ডল্পস্রন্নস্ম.। মাছুর। 
হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণপূর্ববে এবং রামেশ্বর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে রামনাদ ( £২50220 ) ্টেশন। রামনাদ নগর “সেতৃপতি” 
উপাধিধারী প্রাচীন রাজগণের রাজধানী । ধর্মপ্রাণ দানশীল সেতৃপতিগণ 
রামেশ্বরদেবের সেবার জন্য লক্ষাধিক টাকা বাঁষিক আয়ের ভূসম্পত্তি 
ঠাকুরকে অর্পণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 

রামনাদ ষ্টেশন হইতে ১ মাইলের মধ্যে ছত্র ও হোটেল আছে। 
নগরাভ্যন্তরে রামনাদের রাজগণকততৃক প্রতিষ্টিত কয়েকটী দ্ব্বারীয় 
বিদ্যমান, তন্মধ্যে পাচটী দেবালয়ে যথাক্রমে কোদগুরামস্বামী, বিশ্বনাগব 
স্বামী, বাণশন্করী/নীলকণ্ঠী এবং রাজরাজেস্বরী দেবীর বিগ্রহ আছে। 

শ্রীরামচন্দ্র যে স্থানে স্থুগ্রীব, জান্বুবান্‌, হনুমান এবং বিভীষণের 
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. সহিত লঙ্কাভিযানের মন্ত্র করিয়াছিলেন, সেই স্থান “রামনাথ ক্ষেত্র 
মৃষে খ্যাত। এই রামনাথই আধুনিক সময়ের রামনাদ। 

সরামনাদের নিকটে নিষ্বোক্ত তীর্থস্থান সমূহ বিছ্যামান £_ 

১) দেবীপত্তনম্‌ বা নবপাষাণম্‌। দেবীপত্তনম্‌ সম্বন্ধে এইরূপ 
পৌরাণিক উপাখ্যান আছে £_-চামুগ্ডাদেবীর সহিত যুদ্ধে আহত হইয়া! 
মহিযান্থুর রামনাদে ধর্পুফরিণীর মধ্যে লুকাইয়াছিলেন এবং এস্থানেই 
দেবীকত্তুক নিহত হইয়াছিলেন। তংপরে এখানে দেবীপত্তনম্‌ নামে 
একটী পুরী নিশ্মিত হয়। দেবীপত্বনম্‌ রামনাদ ষ্টেশন হইতে ৭ মাইল 

. উত্তরপূর্বের সমুদ্রতীরে অবস্থিত। এখানে সমুদ্রমধ্যে তীরের অনতিদূরে 
 ৯টী প্রস্তরস্তস্ত বিছামান, এই স্তস্তসমৃহ নবপাবাণম্‌ নামে খ্যাত । অনেক 
যাত্রী সমূদ্রন্গানান্তে এই সকল স্তস্তে নবগ্রহের পূজা করেন । 

দেবীপত্তনের নিকটে চক্রতীর্থ নামক গালবমুনির তপস্যাস্থান । 
গালব খাঁষে এখানে এক রাক্ষস ( শাপত্রষ্ট বশিষ্টদেব ) কতৃক আক্রাস্ত 
হইলে ভগবান্‌ বিষু চক্রদ্বার! রাক্ষসকে সংহার করেন) এই জন্যই 
স্থনিটা চক্রতীর্ঘথ নামে খ্যাত । কথিত আছে, চক্রতীর্থে সান কৰিলে 
সর্ধরোগমুক্তি হয় এবং অন্ধ, খঞ্জাদির পূর্ণীঙ্গতা লাভ হয়। 

(২) দর্ভশয়নম্‌ বা তিরুপ্ললানি ([1:80681808 )1  দর্ভশয়নম্‌ 
(11161959979) ) রামনাদ ষ্রেশনের ৫ মাইল দক্ষিণে । ইহার 
৩ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রন্নানের নিমিত্ত ঘাত্রিসমাগম হয়, নিকটে রঘুনাঁথ- 
স্বামীর মন্দির বিদ্যমান । কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর উদ্ধারা্থে 
লগ্কাগমনকালে দর্তশয়নম্‌ নামক স্থানে দর্ভাসনে শয়ন করেন এবং 
এখুঃনেই তিনি সমুপ্রে সেতুবন্ধনের সক্কল্প করিয়া সমুদ্রাধিপতি ব্রুণদেবের 
বিকট করেন। বরুণদেব তখনই উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচট্্রকে সাষ্টাঙ্গে 

/প্রণাম করিলেন এবং - বিনয়নমবচনে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, 
“প্রভো, আপনি সেতুবন্ধনের যে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই 


১৪৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ 


আমার শিরোধাধ্য” | যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র দর্তীসনে শয়ন করিয়াছিলেন, 
সেই স্থানে একটা বুহৎ প্রাচীন বিষুমন্দির বিদ্কমান। যাত্রিগণ 
রামেশ্বরদর্শনান্তে উক্ত বিষ্ুমন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের দর্ভশায়ী মুন্তি অঞ্চন 
করিরা রামেশ্বরযাত্রা সমাপন করেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীরামচন্তর 
দর্ভশয়নম্‌ (প্রীচৈতন্তচরিতাঁমুতৌক্ত “ছুর্বেশন” ) হইতেই সেতুবন্ধন আরম্ত 
করিয়াছিলেন, স্তরাং সেতুবদ্ধনের প্রকৃত আদিস্থান বিখ্যাত দর্ভশয়নম্‌ 
তীর্থ সকলেরই দর্শন কর! অবশ্য কর্তব্য । 

(৩) উত্তরকোধম্জই (0 60515100551080551 ) | এই স্থান রামনাদ 
্টেশনের ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রতীরবর্তী একটা বন্দর । স্থানীয় 
শিবমন্দিরে বহু যাত্রী আগমন করে । 

রামনাথক্ষেত্রে অমুতব্যাপিক1 নামক আর একটী তীর্থস্থান আছে । 

হমশুঞ্পস্ম। রামনাদ হইতে ২২ মাইল এবং মাছুরা হইতে 
৫৭ মাইল দক্ষিণপূর্বেব মণ্ডপম্‌ (01200562500) ষ্টেশন । পূর্বে 
রামেশ্বরযাত্রিগণ এই স্থান হইতে জাহাজে রামেশ্বর যাতায়াত করিত। 
ট্রেশন হইতে ১॥ মাইল দূরে বামনাদের বাজার শিশ্মিত একটা ছোট 
মন্দির আছে । 

এখৃত্িম্মীদক্ম.। পাশ্বান জংশন হইতে রামেশ্বর সহর পথ্যস্ত 
৮ মাইল দীর্ঘ একটী শাখা রেলপথ আছে, এই শাখায় পাস্থান্রে ২॥ মাইল 
দুরে: থাঙ্জীচিমাদম্‌ (1107280171100505100 ) ষ্টেশন, শেষোক্ত ষ্টেশনের 

১। মাইল উত্তরে বেলুরিণী (%্০110110) তীর্থ । কথিত আছে, 
শ্রীরামচন্ত্র লঙ্কা গমন সময়ে এই স্থান হইতেই পানীয় জল সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন, এই নিমিত্ত অনেক যাত্রী এই স্থান দর্শন করেন । ৮ 
ল্লাচ্মেশ্টীল্প । ভারতের চারিদিকে চারিটা বিখ্যাত “ধাম” খরা, 
রে তীরঘস্থান আছে, যথা, উত্তরে বদরীনারাযণ, পশ্চিমে ছারকা, দক্ষিণে ১.২ 
রামেশ্বর (1২510095%21200 ) এবং পূর্বে পুরী । ভারতবর্ষের দক্ষিণ 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৪৫ 


_ প্রান্তের নিকটে রামেশ্বরদ্বীপ নামক একটা ক্ুপ্র দ্বীপ বিদ্যমান, এই দ্বীপ 


পক্প্রণালী (911 50815 ) এবং মান্নীর উপসাগবে বেষ্টিত । ূরব্ব- 
পশ্চিমে ইহার দৈখ্য ২৫ মাইল, পশ্চমদিকে দৈর্ঘ্যের এক-তৃতীয়াংশ 
প্যন্থ ইহার প্রস্থ প্রায় ৬ মাইল, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ অতি অল্প চওড়া । 
এই দ্বীপ মাছুরা জেলার অন্তর্গত একটা তালুক বা সব্ডিবিশন্, 
ইহার প্রধান নগর পাশ্বান (:£৪00087) 1 রামেশ্বর সহর এই ছীপের 
একটী ছেটি স্হর | 

মাদ্রাজ ( এগৃমোর ) হইতে ৩৬২ মাইল দূরে দক্ষিণ ভারত রেলপথে 
মণ্ডপম্‌ ষ্টেশন অবস্থিত। পূর্বে রামেশ্বর যাইতে হইলে মণ্ডপম্‌ ষ্টেশন 
হইতে পাস্থান পধ্যস্ত জাহাজে পক্প্রণালী পার হইতে হইত, পাশ্বান হইতে 
রেলপথে রাষেশ্বর ৮ মাইল দূরবর্তী ৷ ইং ১৯১৪ সালে দক্ষিণ ভারত রেলওয়ে 
কোম্পানী পক্প্রণালীর উপর দিয়া বনুব্যয়ে ১॥ মাইল লম্বা একটা সেতু 
(90121251 চ২০11917 13155 ) প্রস্তত করিয়াছেন, ক্তরাঁং এক্ষণে 
রামেশ্বরযাত্রীদিগকে আর জাহাজে উঠিতে হয় না। সেতুটী এমন 
মবকৌশলে প্রস্তৃত হইয়াছে যে ইহার এক অংশ ঘুরাইয়া ঘৃরাইয়া 
স্থানান্তরিত করা! যায়, তখন এ ফাক দিয়! ছোট ছোট জাহাজ যাতায়াত 
করিতে পারে । স্থানীয় লোকদের বিশ্বাস, শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর উপরেই 
উক্ত রেলওয়ে সেতু নির্মিত হইয়াছে । 

কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীতে সোজা পথে রামেশ্বরের দৃর্ত্ব ১৪০৫ 


মাইল । সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলে, কলিকাতা হইতে জাহাজে 


প্রথমে কলম্বো যাইতে পারেন, তৎপরে কলম্বো হইতে রেলগাড়ীতে 
তালাইমাননার্‌ (19215100210) আগমন পূর্বক ছোট জাহাজে 
ধফো?ট আসিবেন। ধঙ্ছক্ষোটি হইতে পাশ্থানুপধ্যস্ত রেলপথ 'আছে। 

/ রামেশ্বর ষ্টেশনে বাশ্ডি এবং বট্‌কা সর্বদাই পাওয়। যায় (রাধেশ্বর 


' রোড, ষ্্েশনে কিছুই পাওয়া যায় না)। প্রথমোক্ত স্টেশনের অল্প দূরে 


এত 


১৪৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


কয়েকটা ছত্র বা ধর্মশালা আছে। আমরা রায় বাহাছুর বংশিলাল/ 
আবিরাদের ধর্মশালায় কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। উক্ত রঃ 
বাহাদুরের স্ুঘোগ্য পুত্র স্তর কন্তরটাদ দাগা, সি. আই. ই. মহ্হাদয় 
কয়েক বৎসর হইল ধন্্বশীলার পুরাতন বাড়ীটী ভাঙ্গিয়া একটা, সম্পূর্ণ 
নূতন সুবৃহ্ অট্টালিকা নিন্ীণ করিয়াছেন। এই ধশ্মশাল! এক্ষণে 
দাক্ষেণাত্যের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ ধর্মশালা। যে সকল দানবীর অকাতরে 
অর্থবায় করিয়া ভারতের নানাস্থানে ধর্শশাল! নিম্মীণ করিয়া লক্ষ লক্ষ 
লোকের পরম উপকার করিয়াছেন, তীহার! ধন্য হইয়! গিয়াছেন। 
শ্ীরামেশ্বরলিঙ্গ প্রতিটা সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান :- বান্ধীকি 
রামায়ণে এবং তুলসীদাসরুত রামান্্ণে উল্লিখিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্ধে 
সেতুবন্ধনপূর্ববক যে সময়ে বানরসৈন্সমভিব্যাহারে লঙ্কাভিযানে উদ্যোগী 
হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি সেতুর উপরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন *। 
লঙ্কাধিপতি দ্রশানন শিবভত্ত ছিলেন, স্থৃতরাং মহাদেবের -অর্চনাপূর্ববক 
তাহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই নির্বিস্কে সেতুনিম্মাণপূর্বক লঙ্কা বিজয়ে 
সমর্থ হইবেন, এই উদ্দেশ্টে শ্রীরামচন্দ্র বামেশ্বরলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন 
কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সেতুর উপরে শিবলিঙ্গপ্রতিষ্ঠার সঙ্বল্প 
করিয়। হনুমানজীকে কৈলাসপর্ধত হইতে (বা নশ্মদা হইতে ) শিবলিঙ্গ 
আনয়নের নিমিত্ত আদেশ করেন । লিঙ্গ আনয়নে হন্ুমানজীর কিঞ্চিৎ 





* কেহ কেহ বলেন, রামেখর লিঙ্গ প্রতিষ্টা সময়ে সীতাদেবী উপস্থিত ছিলেন 
এবং শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর নির্মিত বালুকাময় শিকলিজই প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন । 
ইহাদের মতে, লঙ্কাবিজয়ের পরে সীতাদেবীসহ প্রত্যাবর্তনকালে গ্রাম বববণবধ- 
জনিত পাঁপ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্ত রামেশখবরলিঙ্গের প্রতি এবং অর্টন। কাযা, 
ছিলেন | বৃহুধিধ রাঁমায়ণের মধো কোন প্রকার রামাধুণে, অথবা কোন পুরাণে, ৮, 
উক্তি আঁছে কিন! তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। 








মাছরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৪৭ 


বিলম্ব হওয়াতে শ্রীরামচন্দ্র বালুকাময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই 
লি্ছই শ্রীত্রীরাষেশ্বরজী | অতঃপর হঙ্গমাঁনজী ছুইটী শিবলিঙ্গ লইয়া 


" “উপস্থিত হইলেন, কিন্ত লিঙ্গ পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে পারিয় 


অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন । তখন শ্ত্রীরামচন্্র তাহাকে বলিলেন, “পবননন্দন 
তোমার আনীত লিঙ্গও আমি প্রতিষ্ঠিত করিব।” হন্গমানভী ইহাঁতেও 
নষ্ট ন। হইয়া ক্ষোভে ও রোষে পরিপূর্ণ হইলেন। তখন শ্রীরামচন্ত্ 
তাহাকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "তুমি সক্ষম হইলে পূর্ব 
প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটা উৎ্পাটন কর, তাহা হইলে স্থানেই তোমার আনীত : 


 শিষ্ প্রতিষ্ঠিত করিব”। কিন্তু হ্গমানজী প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও উভ 
লিঙ্গ কিঞ্িন্মাত্র শিথিল করিতে সমর্থ হইলেন না । 


লীলাময় লীলাচ্ছলে জীবকে বুঝাইয়! দিলেন, জীব কাহার বলে 
বলীয়ান্‌, কাহার তেজে তেজস্বী, কাহার. গৌরবে গৌরবান্বিত । “তৌহারি 
গরবে গরবিণী হাম”, ভক্ত যখন এই কথা হ্াদ়ঙ্গম করিয়া ভগবানের 
শরণাগত হয়, তখনই ভক্তের প্রতি তীর কুপাদৃষ্টি হয়। দয়াল ঠাকুর 
গে যুগেই এই তন জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। বাৎসল্যরসের খনি 
মা! যশোদা একদ| গোপালকে রজ্জ্্বার| বন্ধন করিতে চাহিয়াছিলেন, 
কিন্ত বহু চেষ্টা করিয়াও বন্ধনে সমর্থ হইলেন না; অবশেষে যখন নিজের 
অসাম্থ্য উপলদ্ধি করিলেন, তখনই গোপাল ধরা দিলেন । কৌরব- 
সভায় ত্রৌপদী যখন নিজ বাহুবলে ছুষ্টমতি ছুঃশাসন হইতে পরিধেয় বন্তর 
রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া বিপদ্ভঞ্তন মধুক্দনের শরণাপন্ন হইলেন, 
তখনই সেই অগতির গতি অলৌকিকভাবে ভ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ 
কারয়াছিলেন্+১ শ্রীরুষচন্্র অপ্রকট হইলে অর্জনের গাণীবধনুকের শক্তি 
নষ্ট হইয়াছিল। অঙ্ছুন বুঝিলেন, গাণ্ডীবের শক্তি ন্্ শি 
গহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশে প্রকাশমান শক্তি মাত্র । জীবমাত্রেরই শক্তি 


_গরমাত্মাঘ প্রকাশে প্রকাশমান ক্ষুদ্র শক্তি মাত্র | 


১৪৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 
গীতাঁয় শ্রীভগবান্‌ বলিয়াছেন (১৫শ অঃ ১২শ শ্লোক ) £ 


যদাদিত্যগতং তেজো৷ জগদ্ভাসয়তেহখিলম্‌। এ 
যচ্চন্দ্রমসি হচ্চাগ্রৌ তৎতেজে। বিদ্ধি মামকম্‌॥ 


অর্থ £-_সম্প্র জগতের প্রকাশক আদিত্যগত তেজ, চন্দ্রের তেজ 
এবং অগ্নির তেজ, এতৎসমস্ত আমারই তেজ বলিয়! জাণিও | 

কেনোপনিষদে উক্ত আছে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রক্মতেজঃ গ্রভাবেই 
বিজয়হুক্ত হইয়াছিলেন, এই তত্ব না বুঝিয়া, আপন স্বতন্ত্র শক্তিপ্রভাবে 
বিজরী হইয়াছেন, মোহবশতঃ এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়াছিলেন ! 
তখন ব্রন্ধ যক্ষরূপী হইয়া দ্রেবলোকে আঁবিভূতি হইলেন। খক্ষের 
পরিচয় লওয়ার জন্য দেবগণ অগ্নি ও বাযুকে যথাক্রমে তাহার নিকটে 
পাঠাইলেন। যক্ষ অগ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি 
বলিলেন, আঁমি অগ্ি, পৃথিবীর সমস্ত ভ্রব্ই আমি দগ্ধ করিতে 
পারি। তখন ক্ষ এক খণ্ড তৃণ অগ্রিসমীপে স্থাপন করিয়া বলিলেন, 
এই তৃণথণ্ড দগ্ধ কর। অগ্নি অসমর্থ হইয়া লঙ্জিতভাবে প্রস্থান করিলেন । 
অতঃপর, বায়ু আসিলেন। ষক্ষ বায়ুকে বলিলেন, তুমি কে? বায়ু 
বলিলেন, আমি বায়ু, পৃথিবীর সমস্ত ুব্যই আমি উড়াইয়া ফেলিতে 
পারি। যক্ষ বলিলেন, এই তৃণগাছি উড়াও দেখি। বাঁমু অসমর্থ 
হইয়া! প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । তৎপরে ইন্দ্র আগমন করিলেন । যক্ষ তখন 
অন্তহিত হইলেন এবং উমারপে আকাশে আবিষ্তূত হইরা ইন্দ্রকে 
তত্বঙ্ঞান দান করিলেন। ইন্্রাদি দেবগণ বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের 
স্বতন্ত্র শর্সিঃ নাই, ব্রদ্মতেজেই সকলে তেজীয়ান্‌। ্ঃ 
_ব্বামেশ্বরলিঙ্গ উৎপাটনে অসমর্থ হইয়া হন্ছমানজী উপলব্ধি করিলেমু, 
ভীবশক্তি ঈশ্বরশক্তির ক্ষুদ্র অংশমাত্র, জীব ঈশ্বরক্তৃক নিয়ন্ত্রিত । 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৪৯ 


স্বাধীনকর্তৃত্বাভিমান নষ্ট হওয়াতে হস্ুমানজী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া 
ব্নয়নস্বচনে স্ততিপূর্বরক শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন £_ 

হে প্রভে।! আপনি স্বতন্ত্র ও স্বপ্রকাশ, আপনার তেজেই সুধ্য, 
চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্থী। ঘে মৃত্যুরাজের ভয়ে সমস্ত জগৎ ভীত, 
সেই মৃত্যুরাজও আপনার ভয়ে ভীত। হে মঙ্গলালয় ! আমাদের যোগ্যতার 
বিচার না করিয়। আপনি উদধ্যিবশতঃ নিত্যই সকলের মঙ্গলবিধাঁন 
করিয়া থাকেন । হে ভগবন্‌! আপনি নিজ গুণে এ দাসের অপরাধ 
ক্ষমা করুন। সীতাদেবী ও লক্ষ্ণদেব সহ আপনাকে বারংবার 
নমক্কার করি । 

ইস্টমানজীর স্ততিপূর্ণ বাক প্রসন্ন হইয়া শ্ীরামচন্ত্র বলিলেন, 
বংস! ছুঃখ করিও না। সকলেই অগ্রে তোমার আনীত শিবলিঙ্গের 
পা করিয়। পরে রামেশরলিঙ্গের পূজ! করিবে ।” 

শ্রীরামেশ্বরদেবালয়ে বিশ্বেশ্বর নামক যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহাই 
হন্তমানজীর আনীত অন্যতম লিঙ্গ। প্রীরামচন্দ্রে বরপ্রভাবে এক্ষণে 
যাতরিগণ প্রথমে বিশ্বেশ্বরদেবের পূজা করিয়া পরে রামেশ্বরজীর পূজা করেন। 

বামেশ্বর দেবাঁলয়ের বিবরণ £- রামেশ্বর দেবালয় ভারতবর্ধমধ্যে 
একটি স্প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবালয়। প্রবাদ এই যে, কাণীর রাজা লঙ্কা 
হইতে প্রস্তর আনাইয়া এই মন্দির নির্দাণ করেন এবং সেতৃপতি 
উপাধিধারী রামনাদের রাজগণ দেবালয়টার সংস্কার করেন সেতুপতিগণ 
ঠাকুরের সেবার জন্য প্রচুর ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, বাধষিক আয় 
লক্ষাধিক টাকা । রামেশ্বর দেবালয় মাছুরার মীনাক্ষিদেবালয়ের স্ঠায় 
বৃহৎ এক্াকারে চতুক্ষোণ | ইহার দৈথ্য ১০০০ ফুট, ৬০০ ফুট । 
দেবালযটা পর পর তিন্টী প্রাকারে বেষ্টিত। মাঁদুরার মীনীক্ষিদেরীর 

"দরে, হাম্পির 'বিঠোবামন্দিরে, প্রীরঙ্গমের জন্বুকেশ্বরদেবালয়ে, তাঞ্জোর 
দেবাঁলয়ের সুত্রক্ষণ্য মন্দিরে এবং বেলোর, অবগ্যার কয়েল ও চিদস্বরের 


১৫০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


মন্দিরে যেরূপ কারুকার্যখচিত প্রস্তরস্তস্ত এবং মণ্ডপ আছে এবং যেব্ধপ 
তাঁক্করবিদ্ভার পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়, রামেশ্বরমন্দিরে সেইরূপ কলা-কৌশলের 
নিদর্শন না! থাকিলেও দেবালয়টী পরম বমণীয় সন্দেহ নাই । এই 
দেবালয়ের অসংখ্য সারি সারি স্তপ্তে, গুশ্থজে এবং ছাদে বিবিধ কাঁরুকাধ্য 
এবং দেব দেবীর চিত্র বিদ্যমান ; কিন্তু প্রস্তরে খোদিত কারুকাধ্য এখানে 
অধিক নাই, অধিকাংশস্থলে বালির আস্তরের কারুকাধ্যমাত্র | 

দেবালয়ের বহিঃস্থ গ্রাকারের পূর্ব ও পশ্চিম্দিকে বিবিধকাঁরু- 
কাঁধ্যযুক্ত দুইটা গোপুর বিদ্যমান, কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণদিকের গোপুর 
কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । অনেক বৎসর যাবৎ রামেশ্বরদেবালয়ের জীর্ণ 
সংস্কার চলিতেছে, বহুসংখ্যক শিল্পী প্রত্যহ কাঁধ্য করিতেছে ; শুনিলাম 
আরও কুড়ি পঁচিশ বৎসরের কমে কাধ্য শেষ হইবে না । দক্ষিণ 
ভারতের এক একটী বৃহৎ দেবাঁলয়ের সংস্কারেই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইতেছে ! 

পশ্চিমের গোপুর দিয়! দেবালয়ে প্রবেশ করিলে এক পার্থ গণেশজী ও 
অপর পার্খে কার্তিকেয়দেবের মৃত্তি দেখিতে পাওয়! যায়। অভ্তান্তর্থ 
প্রশস্ত পথের উভয় পার্থ রমণীয় প্রন্তরস্তস্তসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান । 
পথের দুই দিকে ছবি, শখ, কড়ি প্রভৃতির দোকান । রামেশ্বরদর্শনের 
পূর্ব্বে অনেক যাত্রী সমুদ্রে স্ীনতর্পণীদি করেন, কেহ বা উক্ত পথের 
নিকটস্থ মাঁধবতীর্থে স্নান করেন।  পূর্বেবোক্তি পথে কিয়দ্দুর অগ্রপর 
হইলে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর একটা সুশোভিত পথ দুষ্ট হইবে। 
এই পথ ধরিয়া (বামে বা দক্ষিণে ) অনেক দূর অগ্রসর হইলে পরিশেষে 
মূলমন্দিরের, প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইতে পারিবেন। গোপুত্র-্ষইতে মূল 
মন্ম্িরে ওয়ার পথে এবং বাঁরান্দীয় বৈছ্যাতিক আলোকের বন্দোবিস্ত 
দৃশ্য বড়ই সুন্দর হয়। মূল মন্দিরের ভিতরে বৈদ্যাতিক আলো নাই, 


ক শাল 


শ্টনতী কচ ও ক স্ পল 





শ জনা 
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মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৫১ 


অসংখ্য তৈলের প্রদীপদ্ধার! মন্দিরের অভ্যন্তর সুশোভিত হয়। দেবালয়ের 
অভ্যন্তরে রামনাদের রাজগণের মৃত্তি খোদিত আছে। 

রামেশ্বরজীর মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বেই বিশ্বেশ্বরদেব ও অন্পপূর্ণা- 
দেবীর দর্শন ও অর্চনা করিতে হয়। রামেশ্বরজীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির 
আছে, যাত্রীরা এই নাটমন্দির হইতে রামেশ্বরজীর দর্শন করেন। 
দাক্ষিণাত্যের সকল মন্দিরেই অষ্চক ত্রান্মণ ছারা অর্চনা ও কর্পূরারতি 
করাইতে হয়। কাশীতে যেরূপ সকলেই বিশ্বেশ্বরলিক্ষের স্পর্শ ও স্বহন্তে 
পুজা করিতে পারেন, দাক্ষিণাত্যে কোথাও সেইরূপ নিয়ম নাই। গঙ্গাজলে 
রামেশ্বরজীর অভিষেক করাইতে হইলে ছুই টাকার টিকেট ক্রয় করিতে 
ইয়, অর্থাৎ ২২ ভেট দিতে হয়। কর্পূরারতির জন্য /* আনার টিকেট 
করিতে হয়। অর্চনা ফোড়শোপচারে বা কেবল ফুল, বিন্বপত্র, 
নারিকেল ও কলা দ্বারা হইতে পারে । যিনি যেব্রপ অর্চন! করাইবেন, 
তাহাকে সেইরূপ ভাবে নিদ্িষ্টহারে ভেট দিতে হইবে। 
মন্দিরাভ্তান্তরে ব্বর্ণম্ডিত বেদীর উপরে ্রীশ্রীরামেশ্বরজীর লিমৃত্তি 
বিরাজমান, লিঙ্গরাজের মন্তকে স্ুবর্যয় সর্পের ফণীসকল দৃষ্ট হয়। 
সর্পফণাযু্ত স্বর্ণমর় শিরোভূষণ যখন রামেশ্বরজীর মস্তকোপরি স্থাপিত হয়, 
তখন দর্শকের মনে হয় যেন লিঙ্মৃত্তি সর্পফণাযুক্ত একটা স্বর্ণের 
আবরণে আবৃত হইয়া আছেন। নাটমন্দিরের এক পার্থ একটা 
দ্র মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্ণদেব, স্থগ্রীব ও হমুমানজীর 
ৃণ্তি বিবাজিত। নাটমন্দিরের সম্মুখে স্বরণমণ্ডিত ধ্বজীন্তস্ত বা “সোণার 
তালগাছ” এবং স্থবিশাল প্রস্তরময় নন্দীকেশ্বর ( বুষভ ) শোভা পাইতেছে, 
এই বৃষভ অুঞ্জোরের নন্দী অপেক্ষাও বৃহৎ । 

নিকটে পৃথক্‌ মন্দিরে শ্রীরামেশ্বরী দেবী বিরাজিতা নানাবিধ 
বহুমূল্য বসনভূষণে স্থসজ্জিতা দেবীর মূত্তি সকলেরই নয়নাভিষ্নাম। 
দেবীর অচ্চনা ফোড়শোপচারে (সাড়ী, শাখা, সোণার নথ ইত্যাদি সহ) 


১৫২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


অথবা কেবল ফুল; বিশ্বপত্র, কলা, নারিকেল এবং কুস্কুম দ্বারা হইতে 
পারে (অবশ্য অচ্চনার উপযোগী ভেট ও দক্ষিণা দ্রিতে হইবে )1 

দেবালম হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ে মহাবীরজীর ( হনুমানজীর ) 
অতি হুন্দর যুপ্তি দর্শন করিয়া সকলেই প্রসন্ন হইবেন । 

ভোর সময়ে রামেশ্বরজীর অভিষেক হয়, অভিষেক এবং আরতি 
(বিশেষতঃ শয়নারতি ) সকলেরই দর্শন করা কর্তব্য । প্রত্যহ শেষ- 
রাত্রি ৪॥ টার সময়ে একটী সবখ্স। গাভী রামেশ্বরজীর মন্দিরে আনীত 
হয়, ইহার ছুগ্ধ দোহন করা হইলে সেই দুগ্ধ দ্বারা বামেশ্বরজীর 
অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। ভোর সময়ে শয়নমন্দির হইতে বিবিধ বা্- 
সহকারে রামেশ্বরজীর প্রতিনিধি স্থবর্ণময় লিঙ্গ যূল মন্দিরে আনয়ন করাই 
অচ্চকগণের প্রথম কাধ্য | মূল মন্দিরে যে স্বর্ণবেদী আছে, তাহার সম্মুখে 
রামেশ্বরজীর প্রতিনিধি স্ফটিকলিঙ্গের স্থাপনপূর্ববক প্রথমে গোছুপ্ধ ছারা! 
এবং তৎপরে গঙ্গাজল দ্বার! এই লিঙ্গেরই অভিষেক সম্পন্ন হয় । 

আরতি অনেক বার হইয়া থাকে । কিন্তু রাতিতে যে শয়নারতি হয়, 
তাহা! দর্শকমাত্রেরই সর্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী 1 রাত্রি »॥ টার সময়ে রামেশ্বরজীর 

মন্দিরে শেষ বার আরতি অনুষ্ঠিত হয়, তখন অর্চক ব্রাহ্মণ মন্দির হইতে 
_ প্লামেশ্বরজীর প্রতিনিধিস্ববপ সুব্ণময় শিবলিঙজ বাহিরে আনয়ন করেন 
এবং শিবিকা মধ্যে স্থাপন করেন । অতঃপর, বিবিধ বাছ্যসহকারে শিবিক! 
পার্বতীমন্দিরে নীত হয়| মন্দিরের সন্মুখভাগে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে একটা 
বৃহৎ সুসজ্জিত দোলায়মান মঞ্চ (এক প্রকার ঝোলা) বিদ্যমান, এই 
মঞ্চে পার্বতীদেবীর (প্রতিনিধিস্ব্প ) শয়নযৃত্তি বিরাজিত আছেন, 
তৎপার্খে রামেশ্বরজীর স্থবর্ণময় লিঙ্গ স্থাপিত হইলে ব্রা্গণপ .সমস্বরে 
বেদম পাকরেন এবং যথারীতি শয়নারতি সম্পন্ন করেন। সমবেত 
জনমগ্ুলী শ্রেণীবদ্ধভাবে ছুই সারিতে দণ্ডায়মান হইয়া আরত্রিক দর্শন 
করেন। গা্ভীধ্যে ও মাধুধ্যে এই সময়ে সকলের অস্তরে ত্বতঃই একট! 


মারা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্ঘ ১৫৩ 


প্রগাঢ় ভক্কিভাব ফুটিয়া উঠে। শ্রীস্রীহরগৌরীর যুগলমৃত্ি দর্শনের সৌভাগ্য 
অল্প স্থানেই ঘটে। আসন আজ আমরা রামেস্বরমন্দিরের সেই অপূর্ব 
শর়নারতির কথা স্মরণ করিয়া নিজ নিজ প্রাণের ভিতরে হরগৌরীর 
যুগলমিলন ধ্যান করিতে করিতে এক বার মধুর হরগৌধ্যষ্টক স্তোত্রের 
কিয়দংশ পাঠ করিয়া কতার্থ হই ৮ 


কম্তরিকাচন্দনলেপনায়ে, শশানভন্মা্গবিলেপনায়। 
সংকুণুলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ে চ নমঃ শিবায় ॥ 
মন্দারমালাপরিশোভিতায়ৈ, কপালমালাপরিশোভিতায়। 
দিব্যান্বরায়ৈচ দিগন্বরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
চাম্পেয়গৌরাদ্ধশরীরকায়ৈ, কর্পুরগৌরাদ্ধশরীরকায়। 
ধন্মিল্পবত্যৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবাধ়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
অস্তোদরশ্ঠামলকুস্তলায়ৈ, বিভূতিভূষাঙ্গজটাধরায় । 
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ 
সদ! শিরানাং পরিভূষণায়ৈ, সদা শিবানাং পরিভূষণায় । 
শিবাফিতা্ৈ চ শবাধিতায় নমঃ শিবা চ নম শিবায়। 


প্রতি শুক্রবার রাত্রিতে দেবালয়প্রাঙ্গণে পার্ধতীদেবীর শোভাষা্ঞা 
হয়। দেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে মোণার তালগাছের ঠিক সম্মুখেই একটা 
উচ্চ বেদী আছে। তাঁহার চারি কোণে চারিটী হুন্দর কৃষ্ণবর্ণ প্রন্তরত্তন্ড 
শোভা পাইতেছে, স্তস্তোপরি প্রস্তরনিশ্মিত ছাদ। রাত্রি ন্টাঁর 
পরে পার্কাতীদেবীর উতসবযৃত্তি বিবিধ মূল্যবান অলঙ্কারে এবং ফুলের 
মালায় সুসজ্জিত হহইয়! উক্ত বেদীর 'উপরে একটা স্ড্াট পাক্ধীর 
মধ্যে স্থাপিত হয়। (পীর্কতীদেবী ও রামেশ্বরজীর কয়েক লক্ষী টাকা! 
মূল্যের আভরণাদি আছে, এই সমস্ত দর্শন করিতে হইলে কয়েক টাকা 


১৫৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ 


দক্ষিণা লাগে)। পার্কতীদেবীর উৎ্সবমৃদ্তির সম্মুখে বহুক্ষণ যাবৎ 
স্তোত্রপাঠ, বেদমন্ত্রপাঠি, গান, বিবিধ বাদ্য এবং আরতি হইয়া থাকে। 
অতঃপর, অচ্চক ব্রাহ্মণেরা পার্বতীদেবীর পূর্ববোক্ত পাক্কী স্বয়ং বহল 
করেন এবং অল্প দূরে স্থাপিত বড় সুসজ্জিত স্ববর্ণমপ্ডিত শিবিকাঁর নিকটে 
লইয়৷ যান। শেষোক্ত শিবিকার মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক, 
রামনাদের রাজা পার্বতীদেবীর শোভাযাত্রার জন্য ইহা দান করিয়াছেন । 
ছোট পান্ধী হইতে পার্বতীদেবীকে উত্তোলন পূর্বক উক্ত সোণার পান্ধীতে 
স্থাপিত করা হইলে পুনরায় দেবীর আরতি হয়! অতঃপর নানীপ্রকাঁর 
বাগ্চসহকারে শিবিকার্ঢা পার্বতীদেবীকে অগ্রবর্তী করিয়া অচ্চকগণ 
দেবালয় মধ্যে শ্রীশ্ীরামেশ্বর মন্দিরের চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্থানে স্থানে 
দেবীর উপরে সুন্দর কৌশলে ছাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকে এবং বনু 
যাত্রী পরম আনন্দে শিবিকার অঙ্থগমন করেন। এইবরূপে অন্ততঃ এক 
ঘণ্টা যাবৎ মন্দিরাভ্যস্তরে সমারৌহসহকাঁরে শোভাধাত্রার অনুষ্ঠান হয় । 
অবশেষে দেবী নিজ মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে অন্য শিবিকায় 
গণেশজী আসিয়া জননীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক মন্দিরে লইয়৷ যান । 

রামেশ্বর দ্েবালয়ে শিবিকারঢ়া পার্বতীদেবীর অন্থগমন করিয়া 
আনন্দিত হইয়াছিলাম। দেবীর শোভাষাত্রার কথা স্মরণ করিতে করিতে 
আহ্কন সকলে মিলিয়! দেবীকে এক বার বি__ 


গান ( বেহাগ )। 

তার! পরমেশ্বরী | 
কখনও পুরুষ হও মা, কখনও ষোড়শী নারী | 
/৫মনাগ্তা আগ্তা-রূপিণী, ভক্তি-মুক্তি-গ্রদায়িনী । 
এ ভবসংসারে মাগো, ভরসা তব চরণতরী ॥ 


পি 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৫৫ 


রাষেশ্বরে ভরষ্টব্য অন্যান তীর্থাদি। 

* রামেশ্বর দেবালয়ের অভ্যন্তরে এবং অন্যান্য স্থানে ২৪টী তীর্থ এবং 
বহুংখ্যক উপতীর্থ আছে। যাত্রীরা না বলিয়া দিলে পা্ডারা প্রায়ই 
আজকাল সকল তীর্থ দর্শন করান না; কিন্তু প্রধান প্রধান তীর্থসকল যাত্তি- 
গণের দর্শন করা কর্তব্য । দেবালয়ের মধ্যে মাধবতীর্ঘ ও শিবতীর্থ (বা 
শিবগঙ্গা ) এই দুইটী কুণ্ড আছে, প্রথমোক্ত তীর্থ পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার 
হইতে অল্প দুরে এবং দ্বিতীয়া পার্বতীমন্দিরের সম্মুখভাগে অবস্থিত । 
এতস্তিনন, গঙ্গাতীর্ঘ, যমুনাতীর্ঘ, গয়াতীর্থ, স্থগ্রীবতীর্থ ইত্যাদি বহুসংখ্যক 
কপ দেবালয়ে বিদ্যমান, প্রত্যেকটীই পবিভ্ তীর্থ; ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত 
কোটিতীর্থ বিখ্যাত । দেবালয়মধ্যস্থ কুপসমূহের অধিকাংশ উপতীর্থ। 

ব্কোডিতীর্খা। রামেশ্বরজীর মূল মন্দিরের নিকটে কোটিতীর্থ 
নামক খ্যাতনামা তীর্থ (কূপ) আছে। কথিত আছে, রামেশ্বরলিঙ্গ- 
প্রতিষ্ঠার সময়ে শ্রীরামচন্দ্র ধক দ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া গঞ্গাজল 
উঠাইয়াছিলেন। ভগবান্‌ রামচন্দ্রের অভিপ্রারানসারে গঙ্গাদেবী কোটি- 
সংখ্যক ছিদ্র দিয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং শ্রীরাম্ন্দ্র সেই গঙ্গাজল 
দ্বার রাম্শ্বরজীর অভিষেক করেন । এইক্পে কোটিতীর্থের উৎপত্তি হয় ॥ 
কোটিতীর্থের জল স্পর্শ করিলেই সর্বপাপমোচন হয়, স্ৃতরাং রামেশ্বরতীর্থ- 
যাত্রা সমাপনপূর্ধবক প্রত্যাগমন সময়ে যাত্রীরা কোটিতীর্থের জল সঙ্গে 
আনয়ন করেন । 

রামনাথ ক্ষেত্রের চক্রতীর্থ ও অমৃতব্যাঁপিক! তীর্থের কথা রামনাদ- 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । নিয়োক্ত তীর্থসমৃহও সকলের দর্শনীয় :-_ 

ল্েতাঁলন্বল্লপদদ তীর্থ। কোন শাপত্রষ্ 
 বেতালরূপে বাস করিতেছিল, এই তীর্ঘে আসিয়! সে শাপমুক্ত হইয়াছিল । 
কথিত আছে, এখানে স্নান করিলে মুক্তিলাভ হয়। 


১৫৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘথপ্রসঙ্গ 


 হন্ুযম্ত লগ । হন্ছমানজীর আনীত ২য় শিবলিঙ্গ এই স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত আছে । এই কুণ্ডে স্নান করিলে মহাঁপাঁতকের নাশ হ্য়। 

শীতসল্ল তীর্থ। কথিত আছে, এই তীর্থে সীতাদেরী 
অগ্নিপরীক্ষান্তে স্নান করিয়াছিলেন এবং তীর্থটী পঞ্চমহাপাতকনাশক । 

এতন্তিনর, ব্রহ্মকুণ্ড, অগন্ত্য তীর্থ, মঙ্গল তীর্থ প্রভৃতি অনেক তীর্থ 
আছে। কতিপয় তীর্থ এখন সমুদ্রে লুপ্ত হইয়াছে । রামেশ্বরমন্দির 
হইতে অল্প দূরে নিয়োক্ত কয়েকটা কুণড খাত্রীমাত্রেরই জষ্টব্য £__ | 

তলজ্ঞ্ণ। লুহও$ | রামেশ্বরদেবালয়ের প্রায় এক মাইল পশ্চিমে 
অবস্থিত লক্ষ্ণকুণ্ডে যাব্রিগণ স্নান, তর্পণ ও পিগুদানাদি করেন। কুণ্ডের 
তীরেই লক্ষ্ষণেশ্বর মহাদেবের মন্দির | 

ল্ীকবকুগ্ড গু আীতান্ুুণ্ড। লক্্ণকুণ্ডের কিঞ্চিৎ পূর্বের 
রামকুণ্ড নামক সরোবরে ও সীতাকুণ্ড নামক ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাত্রীরা 
্নানতর্পণ ব! জলম্পর্শ করিয়া থাকেন । 

লাজসআল্্রক্কা । রামঝরকা নামক সমুদ্রতীরবর্তী অল্প উচ্চ 
পাহাড়ের উপরে একটা ক্ষুদ্র প্রাচীন মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন বিরাজ- 
মান। কথিত আছে, সেতুনিন্মাণকালে শ্রীরমিচন্্র কিছু দিন এই স্থানে 
বাস করিয়াছিলেন । এই মন্দিরে এক্ষণে কেহই বাস করেন না, নিকটেও 
লোকালয় নাই; কিন্তু প্রত্যহ পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্ে নিয়যিত সময়ে অঙ্চক 
এই স্থানে আসিয়া চরণ পাছুকার সেবাপৃজা সম্পন্ন করেন। রামবারকা 
রাষেশ্বরমন্দির হইতে প্রায় ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত, রাস্ত|! অধিকাংশ- 
স্থলেই বালুকাময়, সুতরাং পদব্রজে বা গোযানে যাইতে হইবে (মোটর 
ব1 অশ্বধান চলে না) । , 

রামঝরক/দৃষ্ত অতি মনোরম | মন্দিরের ছাদে দপ্তার়মান হইলে 
সমূদ্রবেষ্ঠিত সমগ্র রামেশ্বর দ্বীপের নয়নানন্দদায়ক দৃশ্য এবং রামেশ্বর 
দেবালয়ের গোঁপুর নয়নপথে পতিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ- 


মাছরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৫৭ 


পাছুকাদর্শনে এবং ত্রেতাযুগের লীলাম্মরণে বিশ্বাসী ব্যক্তিমান্রেরই 
প্রাণে ভক্তিভাব জাগরিত হইবে। অসংখ্য দর্শকবৃন্দের কোলাহলমুখরিত 
রামেশ্বরমন্দিরের শোভাযাজ প্রভৃতি এশ্বর্্যলীলা রামঝরকাক নাই; কিন্ত 
প্রদোষে ব৷ উষার ক্ষীণালোকে গভীর নিঃন্তব্ূতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া 
দিগন্তব্যাপী সাগরে পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রাস্তে অবস্থিত বিজন- 
শেলশিখরস্থ এই পুণ্যভূমির মাধুরী আস্বাদন করিতে করিতে যদি কোন 
শ্রদ্ধাবান্‌ লোক স্মরণ করেন, আহা, যে চরণ পাওয়ার নিমিত্ত কত. যোগী 
খষি দিবানিশি ধ্যানমগ্র, সেই রাতুল চরণের সুছুলভ রজে এই ভূখি 
পবিত্রীকৃত, তবে নিশ্চয়ই তিনি অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য স্বগীয় আনন্দের 
বিছ্যৎপ্রবাহ মরমে মরমে অনুভব করিবেন ; আর প্রাণের ভিতরে উপলদ্ধি : 
করিবেন ষে রামঝরকা দর্শনেই রামেশবর তীর্ঘযাত্রার পূর্ণ সফলতা 1. 

সায়ংকালে রামঝরকায় বসিয়া! শ্রীরামচন্ছের বন্দনা করুন এবং গুরু 
নানকের স্ায় বিশ্বপতির চরণপ্রান্তে প্রকৃতিদেবীর সান্ধ্য আরতি দর্শন 
করিয়া কৃতার্থ হউন__ 


তত্ব্বব্ধপং পুরুষং পুরাণ নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ 
অিস্ত্যমব্যক্তমনন্তমূত্তিং জ্যোতির্য়ং রামমহং ভজামি ॥ 


গান। 
গগনের থালে রবিচন্দ্র দীপক জলে । 
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে 
ধুপমলয়ানিল, পবন চামর করে । 
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতি রে॥ 
কেমন আরতি হয়, ভবখণ্ডন তব আরতি | " * 


১৫৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘথপ্রসঙ্গ 


গ্বন্বুক্ষোঁ্টি। রামেশ্বর দ্বীপের এক প্রান্তে ধঙ্ুফ্ষোটি তীর্ঘ 
( ধন্থুতীর্থ) অবস্থিত, এই প্রসিদ্ধ তীর্থে রামেশ্বর-যাত্রীরা সমুদ্রে হ্নান 
করেন। মান্দ্রাজ হইতে পা্বান আসিয়। এস. আই, রেলওয়ের মূল রেল্পথ 
(1910 11705 ) ধহছুফোটি (1017911991:01) পধ্যন্ত গিয়াছে । রামেশ্বর 
হইতে পাস্বান ৮ মাইল এবং পান্বান হইতে ধন্ুফোটি ১৬ মাইল। মাদ্রাজ 
বাজিচি হইতে রামেশ্বর যাত্রীরা ষে গাড়ীতে পান্বান গমন করেন, সেই 
গাঁড়ীতেই, পান্বানে না নামিয়া ধন্থফোটি যাইতে পারেন। কেহ কেহ 
ব! রামেশ্বর হইতে পাগ্বানে আসিয়! ধনুঞ্ষোটি গমন করেন । 
ধ্গফোটি স্টেশন হইতে কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দূরে সমু্রন্সীনের 
ঘাট । সমস্ত পথ বালুকাময়, সুতরাং পদব্রজে গমন সকলের পক্ষে সম্ভব 
নহে; কিন্তু ষ্টেশনে সর্বদাই গোযান পাওয়া যায়। একথানা গাড়ীর 
ভাড়া যাতায়াতের জন্য সাধারণতঃ তিন টাকা । ধঙ্গক্ষোটিতে যাত্রীদের 
জন্য ছত্র আছে। স্নানঘাট পক্প্রণালী এবং মান্নার উপসাগরের 
সন্ধিস্থানে অবস্থিত। পাণ্ডারা বলেন, এক দিকে রত্বাকর, অপর দিকে 
মহোদধি | আঁনঘাটের দৃশ্য মনোরম, এক পার্থে সমুদ্র তরজায়িত” 
কিন্তু অপর পার্থ অপেক্ষাকৃত শান্তমৃদ্তি ; মনে হয় ষেন নৃত্যশীলা মহামায়া 
নি্ছিয় শিবের সহিত মিলিত হইয়া লীল! করিতেছেন । গোবিন্দদাসের 
করচায় সমুদ্রতীরের যে সহঙ্জ বর্ণনা আছে, তাহাই এই স্থানে মনে পড়ে__ 
পর্ধবত সমান বালি হয়ে সপাকার । 
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার । 
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন । 
সেখানে লৌন্দধ্য দেখে যার শুদ্ধ মন॥ 
এখানে/াত্রিগণের প্রধান কাধ্য জমান, তর্পণ, পিগুদান এবং 


রিয়ার পাক রক লস্াাতাল লতা এজি] হিস লজ লা লিজা 


মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ ১৫৯ 


সর্ধবপাপক্ষয় হয়। যে পাপের মোচন অন্য তীর্থে হয় না, সেই গুরুতর পাঁপও 
ধনুষ্কোটিস্সানে দূরীভূত হয়। উক্ত আছে, এই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ- 
যন্ডের এবং সহস্গোদানের ফল হয় এবং অন্তিমে মুক্তিলাভ হয়। 

রামায়ণে উল্লিখিত আছে, সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া গ্রীরামচন্জ 
লঙ্কা! হইতে প্রত্যাগমন করিলে, সমৃত্রের প্রীর্থনাহ্ছসারে তিনি লক্ণদেবকে 
সমুত্রের বন্ধষনমোচনের আদেশ করেন, অর্থাৎ" সমুদ্রে যে সেতুবন্ধন করা 
হইয়াছিল, তাহা ভগ্ন করিতে বলেন। লক্্ণদেব ধঙ্ছকের অগ্রভাগ দ্বারা 
সেতুটি স্থানে স্থানে ভগ্ন করেন । এই কারণে তীখস্থানটার নাম ধনুফোটি | 

ন্ুুক্ষোটি পিস্মান্প এবং লিংহল দ্বীপ্প। ধনুফোটি 
প্রেশন হইতে রেলপথ নিকটবর্তী সমুদ্রতীর (পক্‌ প্রণালীর তীর) 
পথ্যন্ত বিস্তৃত আছে। সিংহলযাত্রিগণের স্থবিধার নিমিত্ত অমুদ্রতীরে 
ধন্ুক্ষোটি পিয়ার (01091705191 127) নামক একটা জেটি (79 ) 
বা উত্তরণমঞ্চ নির্মিত হইয়াছে । 

ধনুফ্ষোটি পিয়ার হইতে মান্নার দ্বীপের তালাইমান্নার 
(হ 51911)2171091) বন্দর পধ্যস্ত প্রত্যহ একটী ছোট জাহাজ যাতায়াত 
করে। দূরত্ব সমুদ্রপথে ২২ মাইল । রামেশ্বর দ্বীপ যেমন আজকাল রেলপথ 
দ্বারা ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত, ঠিক তেষনই মান্নারদ্বীপ রেলপথ দ্বারা 
সিংহলদ্বীপের সহিত যুক্ত। তালাইমান্নার হইতে রেলপথে সিংহলের 
কলম্বো এবং অন্যান্য স্থানে গমন করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে সিংহলঘীপে 
যাতায়াত করিতে হইলে এক্ষণে ধনুফোটি ও তালাইমান্নারের মধ্যবর্তী 
২২ মাইল মাত্র জলপথ অতিক্রঘ করিতে হয় 

ধন্থুফোটি হইতে যে পথে তালাইমান্নার পধ্যস্ত জাহাজ যাতায়াত 

করে, তাহা সম্ভবতঃ শ্রীরামচন্দ্রের সেতুর একটা ভগ্ন স্থান, জুস্ততঃ স্থানীয় 
' লোকদিগের এউক্পই বিশ্বাস] উতাবাতিলী কলি উঠি শট 
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উমীললশক্ষঙ্ন্্রক্ল সেত্ড। রামেশ্বর অঞ্চলে শ্রীরামচন্দ্রের 
সেতু সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক উপাখ্যান বা প্রবাদ প্রচলিত আছে, 
তৎসমুদ্র় হইতে অন্মান হয় যে-_. 

(১) রামনাদের নিক দর্ভশয়নম্‌ নামক সমুন্রতীরবরত স্থান হইতেই | 
শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন আরন্ত করিয়াছিলেন । ৰ 

(২) মণ্ডপমূ ও পাশ্বান জংশনের মধ্যস্থলে যে রেলওয়ে সেতু . 
(7২01110% 731৭8) আছে, তাহা সম্ভবতঃ প্রীরামচন্দ্রের সেতুর উপরেই 
প্রস্তুত হইয়াছে । সাঁউথ্‌ ইশ্ডিয়ান্‌ রেলওয়ে সচিত্র পথপ্রদর্শক 
€ 11105015050 98105 ) নামক পুস্তকে এইরূপ উল্লিখিত আছে__ | 

[২5106952100 $5191)0.15 20৮7 00921750660 10 (09 
10817197170 0£ 110039১ 55 005 50৪6 10412) 911ঘজঠ ০০0০৮ 
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9111) 01)9্ো751), 
সমূদ্রগর্ভস্থ ১৫০ মাইল লম্বা যে শৈলমালার উপর দিয়া রেলওয়ে সেতু 
প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাই সম্ভবতঃ প্রীরামচন্দ্রের সেতুর অংশ । এই স্থানে 
গন্ধমাদন পর্ধতের এক অংশ পতিত হইয়াছিল, এইক্ধপ উপাখ্যান প্রচলিত 
আছে । রামেশ্বর ছ্বীপ ও মান্নার ছ্বীপ এই উভয়েই সেতুর উপরে অবস্থিত। 
রাঁমায়ণে উল্লিখিত আছে, রাবণকর্তুক লক্ষণদেৰ শক্তিশেলে আহত 
হইয়া মৃচ্ছিত হইলে গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী আনয়নের 
জন্য হ্ন্থমানজী প্রেরিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সমগ্র পর্বতটাই 
আনয়ন করেন। লক্ষ্ণদেবের আরোগ্যলাভের পরে পর্বরতটী সমুত্ধে 
নিক্ষিপ্ত হয় । এই পর্বতের কিয়দংশ সেতুর উপরে পতিত হইয়া, শ্রীরাম- 
চন্দের আর্পধাদে বহু পুণ্যতীর্যুক্ত রামেশ্বর দ্বীপে পরিণত হইয়াছে 
(৩) শ্্রীরামচন্ত্র সেতুর উপরেই রামেশ্বরলিগ প্রতিষ্ঠিত করেন, 
ন্ৃতরাং স্ীরামচন্দ্রের সেতু রামেশ্বরদেবালয়ের নিম্নভাগে বর্তমান ছিল। 
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:€৪) ধস্থুফোঁটির নিকটে লেতুর কিয়দংশ ভগ্ন করা হইয়াছিল: 
অতএব, এইরূপ অঙ্থমান করা যাইতে পারে যে শ্রীরাষচন্্ের সেতু 
. দর্ভশয়নম্‌, মণ্ডপম্‌, পাস্বান জংশন, রামেশ্বরমন্দির, ধস্কোটি, তালাইমান্নার 
্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া লঙ্কা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিংহলঘীপই 
(57109) লঙ্কা, এই কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না, রামায়ণেক্তি ' লঙ্কার 
_ একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র হইতে পারে। 7 


[ররর 


দশম অধ্যায়। 
তিনেবেল্লী অঞ্চলের তীর্থ । 


 তিনেবেক্সী অঞ্চলে নিয়োক্ত তীর্থসকল বিদ্যমান তন্মধ্যে তিনেবেন্্ী 

 শ্রীবৈকুষ্ঠম্‌ (নবতিকুপতি ), তিরুচেন্দুর এবং তোতাব্রি প্রসিদ্ধ): 

.. মীঁদুরা হইতে তিনেবেল্লী যাওয়ার সময়ে কয়েলপতি দেখিতে পারেন, . 
তিনেবেল্লী হইতে কন্তাকুমারী যাওয়ার পথে তোতান্রি, লঙ্গে নারায়ণ ও . 
ছোট নারায়ণ দর্শন করা যায়। অন্থান্ত স্থান দেখিতে হইলে তিনে 
নগরে কয়েক দিন বাস করিতে হইবে । | 
(১) কয়েলপতি (২) তিনেবেলী (৩) শর্মাদেবী 
(৪) কল্পিদাইকুরিচি (৫) অন্থাসমুত্রম্‌_-পাপনাশম্‌ ও বনভীর্ঘষ্‌ 
(৬) শ্রাবৈকুষ্ঠম্‌ ৭) আলোয়ার তিকুনগরী (৮) তিরুচেন্দুর 
(৯) তোতাত্রি (১০) লদ্ষে নারায়ণ (১১) ছোট ববারাযণণ। 


মন্তব্য $.তিনেবেল্লী জিলায় তেন্কাণী প্রভৃতি তীর্থ স্থানের উল্লেখ এস্বানে কর! 
হইল না, কারণ এই সকল স্থান বিরুধুনগর-তেম্কাশী সোল রেলগখে, হতরাং 
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ঝিবাছুররাজ্যের তীর্থ দর্শনের পর ব্রিবেক্রম্‌ হইতে মাহুরা ধাওয়ার পথে এ ষকল স্থান 
দর্শন করা। চলিবে । ূ | 

ল্স্ম্রেলগ্পক্ভি । তিনেবেন্ী জিলার অন্তর্গত কয়েলপতি (৫০%- 
১৪) মাছ্রা-তুতিকোরিণ রেলপথের একটা স্টেশন এবং মাছুরা হইতে 
৫৭ মাইল দুরে অবস্থিত। ্টেশনের নিকটে যাত্রীদের জন্য ছত্র আছে। 
এখানে একটা শিবের মন্দির বিগ্মান, দেবালয়ের কুগ্ুমধ্যে অগন্ত্যতীর্থ 
নামক প্রশ্রবণ হইতে সর্বদা জল নির্গত হইতেছে। 

কয়েলপতি হইতে ১২ মাইল দক্ষিপপশ্চিমে কলুগুমলয় (1910 
5:0708158 ) নামক স্থানে একটা বিখ্যাত মন্দির আছে, পাহাড়ের মধ্যে 
পাঁথর কাটিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে । 

[িতন্নেলেক্ী 1 তিনেবেল্ী জিলার প্রধান নগর তিনেবেললী 
(107056111) বা তিরুনেবেী (17507556115 ) তাত্রপর্ণী নদীতীরে 
অবস্থিত, নদীর অপর পারে ২ মাইল দূরে পালংকভা (65191000681) 
সহরে এই জিলার শাসনকর্তীগণ বাস করেন। সহর ছুইটী একটা 
সেতু ছারা সংযুক্ত । মাছুরা-তুতিকোরিণ রেলপথের একটা শাখা মেনিয়াচী 
€ 11050895017 ) রেশন হইতে তেন্কাশী ও কুইলন দিয়! ত্রিবেন্্রম্‌ 
( 9101510 ) পর্যন্ত গিয়াছে। 'তিনেবেলী জংশন এই শাখার 
একটা স্টেশন । মাছুরা হইতে তিনেবেলী জংশন ৯৭ মাইল দূরবর্তী । 
তিনেবেলী স্টেশনের নিকটে যাত্রীদের জন্য ছত্র এবং পালংকতাতে 
বাংলো আছে । 

মনদুরার ন্যায় তিনেবেল্ীও প্রাচীন পাপ্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
কয়েক শতাবী যাবৎ বহু ভাগ্যবিপধ্যয় এবং যুন্ধবিগ্রহের পর.ইং ১৮০১ 
সালসহইনি তিনেবেল্লী জিলা সহ সমগ্র কর্ণাটদেশ (০2/80০ ) ইংরেজের 
শাসনাধীন হইয়াছে | 

তিনেবেজীনগরে একটা ুন্দর দেবালয় বিছ্বমান। ইহার অর্ধাংশে 
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শিবমন্দির এবং অপর অর্দাংশে পার্বতীমন্দির বিরাজ্ধিত। প্রত্যেক 
মন্দিরে তিনটা চূড়া শোভা পাইতেছে। দেবালয় মধ্যে একটা টেপ্সাকুলম্‌ 
 বাসরোবর এবং সহঅন্তভযুক্ত মণ্ডপ বিরাজমান দেবালয়ের পূর্বদিকে 
ছুইটা গোপুর আছে। এই মন্দিরের বিবিধ কারুকাধ্য ভারতীয় 
আস্করগণের অপূর্ব শিল্পকৌশলের পরিচয় দিতেছে। : 
 ভিনেবেজী হইতে অল্প দুরে কুরুকুর (কুরুকাপুরী ) বা শ্রীনগর গাজপর্থী 
নদী তীরে অবস্থিত। - এই স্থানে শঠারি বা নম্মাঁ আলোয়ার নাষে : 
পরিচিত এক জন বিখ্যাত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইনি নীচকুলে৷ 
জাত হলেও বফবসানে যব সমানিত ইয়া থাকেন (নন্দ. 
শআমাদের, আলোয়ার-্ভক্ত। শঠারি এইরূপ মিষ্টভাষী ছিলেন 
দে সকলেই' াহাকে না আলোয়ার অর্থাৎ “আমাদের” আলোয়ার 
থলিতেন )। 

 শ্পর্পাদেরী- _-তিরুহকজ্ঞুড়ি ।  তিনেবেজী হইতে 
হে্কাগী পান ষে রেলপথ আছে, শশ্দাদেবী (5012150৩দ1) সেই 
[রেপধের একটা টেন, তিনেবেল্লী হইতে ইহার দূরত্ব ১২ মাইল! 
শর্দাদেকী হইতে ১৮ মাইল দূরে তিরুকুরুনুড়ি (18102015001) 
নামক স্থানে একটা বিখ্যাত বিষুমন্দির বিদ্যমান, এই স্থান হইতে 
গশ্চিমঘাট পর্বতের রমণীয় দৃশ্ট নয়নপথে পতিত হয়। শন্দাদেবী ষ্টেশন 
হইতে উক্ত মন্দির পর্যন্ত সর্বদা মোটর বাস্‌ যাতায়াত করে। | 
. ককল্লিদীহন্ুল্লিচ্ি। তিনেবেজী হইতে তেন্কাশী পর্যন্ত যে 
রেলপথ আছে, সেই পথে কল্লিদাইকুরিচি ( 152111051-0150111 ) 
একট! রেশন, ইহার দূরত্ব তিনেবেন্পী হইতে ১৯ মাইল। ষ্টেশনের 
৩ মাইল পশ্চিমে সিঙ্গম্পত্তি (51722770960 ) বা সিহুপত্বি গ্রাম । 
এই শ্রামে এক জন জমিদার আছেন, তীহার জমিদারির অন্তর্গত একটা 
বৃহৎ বনের মধ্যে দুইটা জলপ্রপাত বিদ্যযান, একটার নাম মণিষুখ্ার 
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(78901700085) জলপ্রপাত, অপরটীর নাম বনতীর্ঘথ জলপ্রপাত । 
এই ছুইটীই পবিত্র তীর্থ । “আদি অম্বাবস্তা” উপলক্ষে এখানে যানি 
শযাগম হয়! 
অন্ম্বাসম্মুজম্--পাপন্ীস্পক্ম, শু আন্মতীর্থক্িং। 
তিনেবেল্ী-তেন্কাশী রেলপথে অস্বাসমুদ্রম্‌ (40005521200 ) 
নামক স্টেশন আছে, তিনেবেন্লী হইতে উহা! ২২ মাইল দূরে অবস্থিত : 
ষ্টেশনের ১। যাইল দক্ষিণে অঙ্থাসমুদ্রম্‌ সহর। নিকটে বাংলো এবং ছত্র 
আছে। সহরে অগন্যেস্বর নামক শিবের মন্দির বিরাজিত, এখানে 
সময়ে সময়ে উত্সব হয়। অস্থাসমুদ্রের নিকটে ছুইটা খ্যাতনামা তরষ্টব্য 
শনি বিদ্যমান, ষখা_ 
(১ পাপনাশম্‌। অশ্বাসমুদ্রম্‌ ট্টেশনের ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে 
পাপনীশস্‌ নামক স্থানে কয়েকটা স্থন্দর জলপ্রপাত ও পাপনাশেশ্বর শিবের 
মন্দির এবং অদূরে অগন্তযমুনির মন্দির বিরাজিত। মন্দিরের নিম্নদেশেই 
একটী পবিত্র মৎস্ত-সরোবর আছে। জুলাই ও ডিসেম্বর মনে এখানে 
স্নানের যোগ হয় এবং তছুপলক্ষে বহু যাত্রী সমাগত হয়। যাত্রীরা 
_ অতশ্তসরোবরে মুড়ি নিক্ষেপ করিলে চারিদিক হইতে অসংখ্য মত্ত 
মুড়ি খাইবার জন্য ছুটাছুটি করে। পাপনাশমে একটী ন্তার কল 
_ উদ্ত কল পরিচালিত হয় । 
(২) বনতীর্ঘম্‌। অস্থাসমুক্রের অনতিদূরে অবস্থিত বনতীর্ঘ হইতে 
তাত্রপর্ণা নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। অমাবস্তা-ন্নানের সময়ে এখানে 
অনেক যাত্রী আসে। ূ 
শউইটশিকুউস্্‌-নতিরঞ্পতি 1 তিনেবেজী হইতে 
এস্‌. আই. রেলওয়ের একটা শাখা সমুদ্রতীরবর্তী তিরুচেন্ুর পথ্য্ত 
গিয়াছে, এই শাখায় তিনেবেক্লী হইতে ১৮ মাইল, দূরে প্রীবৈরুষ্ঠম্‌ 
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. (97158101162 ) ্রেশন। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দুরে তাজপর্ণা 
নদীর অপর পারে শ্ীবৈকৃধ সহর অবস্থিত। রেলওয়ে ্েশনের নিকটে 
একটা ধর্্মশালা আছে, সহরে মন্দিরের নিকটেও আর একটী ছোট 
ধর্মশালা ( 1,০০৪] 10170 070010% ) আছে । ষ্টেশনে মোটর গাড়ী 
ও বট্‌কা পাওয়া যায়। প্রীবৈকু্ঠ হইতে নিকটবর্তী বিষুমন্দির পর্যস্ত 
: মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। শ্রীবৈকুষ্ঠে তিনটী দেবালয় বিদ্যমান £*- 
১) শ্ীবৈকুঠনাথের প্রাচীন মন্দির । এই মন্দিরই এখানকার অর্ব- 
প্রধান দেবালয়। এখানে শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ (বিষণ) এবং শ্রীবৈকুষ্ঠব্ী দেবী 
_ বিরাজিত। কথিত আছে, মন্দিরটী ৪ হাজার বৎসরের পুরাতন | 
(২) নাথম্‌ বরগুণমাঙৈ দেবালয় (উক্ত মন্দির হইতে অল্প দুরে )। 
(৩) তিরুপুলিয়াঙ্গুড়ি দেবালয় ( ১ম মন্দির হইতে ১। মাইল দূর )।. 
_. শ্রীবৈকুষ্ঠে বৎসরে অনেক বার উৎসব হয়, তন্মধ্যে চৈত্রমাসের 
| ব্রত্মোৎসবই প্রধান । এই উত্সব ১০ দিল ব্যাপী, ৫ষ দিনে পাচটী 
নিকটবর্তী মন্দির হইতে দেববিগ্রহসকলের মিলন হয় এবং সম্মিলিতভাবে 
াহাদের বিরাট শোভাযাত্রা হয়। 

শ্রীবৈকৃ$ এবং তাহার নিকটবর্তী স্থানে যে সকল বিষুমন্দর আছে, 
তৎ্সমুদ্রয় নবতিরুূপতি ( নয়ত্রিপদী ) নামে পরিচিত । 

শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণসময়ে তাঅপর্ণী নদীতে হ্বান করিস 
নবতিরুপস্তি .গিয়াছিলেন এবং পানাগুড়িতে সীতাপতি দর্শন করিয়া 
ছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রযুক্ত "সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের “গৌরা্গদেব ও 
কাঞ্চনপন্লী” নামসক গ্রন্থ হইতে নিয়োক্ত অংশ উদ্ধৃত হইল £__. 

“তাহার পরে তাত্রপর্নীতে আসিলেন। এই নদীতে 
স্নান করিয়া! তিনি আসিলেন। ইহাকে অন্বার তিরুন্গরী, 
নরতিরুপতি এবং তেনকরইও বলে। ইহা তিনেবেজী নগরের * প্রায় 
২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং তাজপর্ণা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত 
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এখানে আদিনাথ স্বামীর (বিষ্ণুর) যৃত্তি আছে। কিন্ত নম্মান্বার 
€নম্মা আলোয়ার ) নামা বিষ্ণুর অবতার আদিনাথ অপেক্ষা প্রসিদ্ধ । 
জ্যষ্টমাসে নম্মান্বার দেবের সহিত সন্নিহিত নয়টা মন্দিরের দেবমৃদতি 
মিলিত হন (11170555119 392669870৮1 

18090101 0 62179818001 15 29000 309 101]99 5০00 
01 [111055211%, পাঁণাগুড়িতে রামলিঙ্বম্বামী শিবের মন্দির আছে । এই 
শিবের মন্দিরের অভ্যস্তরে একটা ক্ষুদ্র বিষ্ণমন্দির আছে। ( 11101765515 
(38261521 ) 1৮ 

ালোম্ীল্ল ভিক্র্লগন্লী ।  আলোফ়*র তিরুনগরী 
($1জা 2 200855511) ষ্টেশন তিনেবেল্লী-তিরুচেন্দুর রেলপথে শ্রীবৈকুণ্ঠম্‌ 
হইতে ৩ মাইল দূরে (তিনেবেল্লী হইতে ২১ মাইল দুরে) অবস্থিত! 
স্টেশনের এক মাইল দুরে অতি প্রাীন বিষুরমন্দির বিদ্যমান (শ্রীবৈকুষ্ের 
মন্দিরের ন্যায় প্রাচীন )1 মন্দিরের নিকটে যাত্রীদের বাসোপযোগী ছত্র 
(নাটকোটি ছত্র) এবং মঠ (:10091197 20) আছে । দেবা- 
লয়ের প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটা তেঁতুল গাছ বিদ্মান। প্রবাদ এই যে 
উক্ত তেতুল গাছ মন্দির হইতেও পুরাতন । এই তেতুল গাছের পাতা 
অন্যান্ত তেতুল গাছের পাতার ন্যায় রাত্রিকালে নিমীলিত হয় না। 
অনেকের বিশ্বাস, এই পবিত্র তেঁতুল বৃক্ষে নম্মা আলোয়ার নামক বিষ্ণুর . 
অবতার অখিষ্টিত আছেন । প্রত্যেক ধাত্রী এই পবিত্র বৃক্ষের একটা ক্ষুদ্র 
পল্পব বা পত্র বা একটু বন্ধ বাড়ী নিয়া আসেন । বৈুষ্ট একাদশীর উৎসব 
উপলক্ষে এখানে যাত্রিসমাঁগম হয় । 

তিবু্েল্দুল্ল | তিনেবেল্লী হইতে ৩৮ মাইল দূরে সমুদ্রতীরস্থ 
তিরুচেন্দুর (11512517091) ষ্টেশন, তিরুচেন্দুর একটা খ্যাতনামা তীর্থ । 
টেশন হইতে এক মাইল দূরে অতি প্রাচীন ( কথিত আছে, এক হাঁজার 
বৎসরের ভর্কালের ) একটী মন্দির বর্তমান, মন্দিরে স্ুত্রক্ষণ্যদেব 
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( কান্তিক ঠাকুর) বিরাজিত। দেবালয়টা ঠিক সমুদ্রের উপরে পরম 
রমণীয় স্থানে অবস্থিত এবং শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দধ্যের জন্ত বিখ্যাত | 
সমুদ্র্নান এবং ্বত্রক্মণ্যদর্শনের নিমিত্ত এখানে সকল সময়েই, বিশেষতঃ 
জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসের পূর্নিমা উপলক্ষে, বহু যাত্রী সমাগত হয়। এই স্থানের 
কয়েক মাইল দক্ষিণে ১৬টা প্রস্তরস্তস্ত বিদ্যমান, এই সকল স্তস্তে শিলালিপি 
খোদ্িত আঁছে। রঃ 
তিকুচেন্দুরের কয়েক মাইল দূরে কুলশেখরপত্তনম্‌ নামে একটা বন্দর 
আছে। কুলশেখরপত্তন লাইট্‌ রেলওয়ে (র. 2. [পৃ নিগার উহা), 
তিরুচেম্দুর হইতে উক্ত বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বন্দর হইতে কলম্বো 
এবং তুতিকোরিণ পধ্যস্ত জাহাজ যাতায়াত করে । | 
তোতভাতিত্র। তিনেবেন্ী ষ্রেশন হইতে নাগেরকয়েল ( ৪5৪৫- 
1০11) পধ্যন্ত প্রত্যহ মোটর বাস্‌ যাতীয়াত করে (দূরত্ব ৫ মাইল), 
পথে তিনেবেল্লী হইতে ১৮ মাইল দূরে স্থপ্রসিদ্ধ তোতান্রি নামক 
তীর্থস্থান অবস্থিত। তিনেবে্লী হইতে তোতাত্রি পর্যাস্ত মোটরবাস্এর 
ভাড়া জন প্রতি ॥০ আনা, যাত্রীদের সঙ্গী জিনিষপত্র মোটরবাস্এর ছাদে 
রাখিতে পারা যায়, তজ্জন্ সাধারণত; পৃথক্‌ ভাড়া লাগে না। ভোতাঙ্ত্ি- 
দেবালয়ের নিকটে যাত্রীদের উপযোগী ছত্র আছে। দেবালয়ের বাহিরে 
অদূরে ক্ষীরান্ধি নামক একটা সরোবর বিদ্যমান, জল উৎকৃষ্ট। এই 
সরোবরে শ্সান করিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। দেবালয়টা বৃহৎ এবং কারু 
কার্য্যযুক্ত। মন্দিরাভ্যস্তরে চতুভূ'জ বিষুমৃপ্তি বিরাজমান । 
ঠাকুরের মন্তকোপরি অনস্তনাগ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। 
সম্মুখে ভোগমৃত্তি (উৎসব উপলক্ষে প্রতিনিধিমৃদ্তি) এবং লক্ষমীদেবী প্রভৃতির 
ৃত্তি শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের প্রত্যহ তৈলাভিষেক হয়৷ অভিষেকের 
তৈল গড়াইয়া একটা কুণ্ডে পতিত হয়, স্থতরাং কুণুটা প্রায় চলে পূর্ণ 
থাকে । এই কুণ্ড হইতে যাত্রীরা ঠাকুরের প্রসাদ স্বরূপ কিঞ্চিৎ স্নানীয় তৈল 


১৬৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


বাড়ী নিয়! আসেন । অনেকের বিশ্বাস, এই তৈল ভক্তি পূর্ব্বক যাখিলে 
কষ্ট প্রতৃতি অসাধ্য চর্মরোগগ্রস্ত রোগীগণও রোগমুক্ত হুয়া থাকে । 

তোতাপ্তি শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটা বিখ্যাত কেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভার- 
তের যে সকল প্রসিদ্ধ বিষুমন্দির বৈকু নামে খ্যাত, তৎসমূহের অন্যতম । 
এখানে উক্ত শ্রীসম্প্রদায়ের একজন এশ্ব্যশালী মহস্ত বাস করেন, তাহার 
অনেক শিষ্ত আছে। শুনা যায় দেবালয্বের বাষিক আয় প্রায় লক্ষ টাকা। 
সকলেরই, বিশেষত: বৈষ্ণবমাজেরই তৌতাপ্রি-দেবালয় দর্শন করা উচিত। 
শারায়ণ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। আনুন সকলে এই শঙ্খচক্র- 
গদাপদ্মধারী ঠাকুরকে হৃদয়ে ধ্যান পূর্বক প্রার্থনা করি £_ 


তোমার উজল আলোক ধারায় 
দাও গো! তোঁষাঁরে দেখায়ে | 
মম চিত্তকমল হরষে বিকসি 
পড়ুক ওপদে লুটা"য়ে ॥ 
( সন ১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসের “উত্মব” ) 


লত্ক্ শাল্সাম্ন্প। তিনেবেল্ী হইতে নাগেরকয়েল পর্যযস্ত যে 
মোটর বাস্‌ যাতায়াত করে, এ বাস্এ তোতাদ্দি যাইতে হইবে । তোতা্তি 
হইতে অন্য মোটর বাস্‌ যোগে লঘ্ে নারায়ণ যাইতে পারিবেন।. এখানে 
একটী খ্যাতনামা বিষুমন্দির বিদ্যমান । লহ্বে নারায়ণ দর্শনাস্তে তোতান্ি 
ফিরিতে হইবে, হ্থতরাৎ তোতাপ্রির ছত্রে জিনিষপত্র রাখিয়া লক্ষে নারায়ণ 
দর্শন করিয়া আসাই ভাল। এখানে মুলমন্দিরে. শ্রীবিগ্রহ দণ্ডায়মান, 
উপবিষ্ট এবং শয়ান, এই ত্রিবিধ অবস্থায় আছেন। অপর একটা মন্দিরে 
_ বামনদেব্রে ঞ্ভি বিরাজিত। কয়েক মাইল দূরবর্তী পাহাড়ের. উপরে 
আরও একটী বিষুমন্দির আছে। 


ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তীর্থ ১৬৯ 


ছেহাটউ নান্রীন্সপী। তিনেবেল্ী হইতে যে মোটর বাস্‌ নাগের- 
_ কয়েল যায়, তাহাতেই তোতাপ্রি এবং ছোট নারায়ণ যাইতে হয়। 
৷ তোতান্তি হইতে নাগেরকয়েল পর্য্যন্ত ভাড়া জন্‌ প্রতি «« (তিনেবেন্লী 
হইতে নাঁগেরকয়েল পধ্যস্ত ১।০ )। লঙ্বে নারায়ণ দর্শন করিয়া তোতাক্তি 
হইতে বাস্যোগে ছোট নারায়ণ যাইতে হইবে । এখানে একটা ছোট 
বিষ্কুমন্দির আছে। প্রত্যেক মোটর বাস্‌ ছোট নারায়ণমন্দিরের নিকটে 
কিছুকাল অপেক্ষা করে; স্থৃতরাং এ সময়ে যদি মন্দির খোলা থাকে, 
তবে যাত্রিগণ ছোটনারায়ণ দর্শনান্তে, যে মোটরে ছোটনারায়ণ যাইবেন, 
তাহাতেই নাঁগেরকয়েল যাইতে পারিবেন $ নচেৎ কিছু কাল অপেক্ষা 
করিয়া পশ্চাত্বর্তী অন্য মোটরে নাঁগেরকয়েল যাঁইবেন। ছোটি নারায়ণ 
মন্দিরের নিকটেই আর ছুইটা অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরে যথাক্রমে স্ন্দরেশ্বর 
মহাদেব ও পার্বতীদেবী আছেন । 


রা 


একাদশ অধ্যায় । 
ত্রিৰাস্কুর রাজ্যের তীর্থ । 


্রিবান্ধুর রাজ্যে নিয়বোক্ত তীর্থসমূহ বিদ্যমান । ইহাদের মধ্যে শুঁচীন্দ্রম , 
কন্যাকুমারী, অনস্তশয়নম, (ত্রিবেন্দ্রম ) এবং জনার্দন স্থপ্রসিদ্ধ £-_ 
(১) নাগের কয়েল . (২) শুচীন্দ্রম (৩) হমারিকা-_কন্তারুমারী 
(৪) তিরুক্করপকুড়ি (৫) জ্রিবেজ্রম্‌ (৬) তিরুবাত্তর 
(৭) বরকলা--শ্রীজনার্দন (৮) দন (৯) তেনমলয় ওষ্পাতিস্কবু 
(১০) শেঙ্কটা। ... 


১৭০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


নাগ্েল্সক্য্মেল । নাগেরকয়েল (টি2৪০7০০1) ত্িবাঙ্কুর 
রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। ছোটনারায়ণ এবং নাগেরকয়েলের মধ্যবর্তী 
একটা স্থান হইতে ত্রিবাঙ্ুর রাজ্যের আরম্ভ ৷ কন্তাকুমারী যাওয়ার পথে 
সকলকেই নাঁগেরকয়েলে মোটর বাস্‌ হইতে নামিতে হয়। তিনেবেল্সী 
হইতে ইহীর দূরত্ব ৫০ মাইল, ভাড়া মোটর বাস্‌ যোগে জন প্রতি ১০, 
ত্রিবেন্্রম্‌ হইতে দূরত্ব ৪২ মাইল, ভাড়া মোটর বাস্‌ যোগে এ০। জ্তিকেন্্রম্‌ 
হইতে নাগেরকয়েল পধ্যস্ত শীত্রই রেলপথ প্রস্তত হওয়ার কথা । 

_ নাগেরকয়েলে যে দেবালয় আছে, তাহার নাম নাগেশ্বর মন্দির । 
মূল মন্দিরে ভগবান্‌ বিষণ বিরাজমান । একটা প্রকোষ্ঠে অনস্ত নাগ এবং 
আর এক প্রকোষ্ঠে হরপার্বতী আছেন । 

শুীতদ্রক্ম_ । নাঁগেরকয়েল এবং কন্যাকুমারীর মধ্যবর্তীস্থানে 
( নাগেরকয়েল হইতে চারি কি পাঁচ মাইল দূরে ) শুচীন্দ্রম্‌ (551)17- 
. পাজগে) নামক স্থানে হুন্ররেশ্বর মহাদেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির 
অবস্থিত | কন্যাকুমারী যাওয়ার সময়ে, কিংবা কন্াকুমারী হইতে ফিরিবার 
পথে, শুচীন্্র দেবালয় দর্শন করিতে পার! যাঁয় ; কিন্তু অপরাহে সকল সময়ে 
ঠাকুর দর্শন হয় না; স্কৃতরাং সম্ভব হইলে পূর্যবেই দর্শনের সময় অবগত 
হইয়া সেই সময়ে যাওয়া সঙ্গত । নাগেরকয়েল ও কন্যাকুমীরীর মধ্যে ষে 
বাস্‌ সাভিদ্‌ আছে, তাহাতেই শুচীন্দ্রম, যাইতে হইবে। নাগেরকয়েল 
হইতে শুচীন্দ্রম পধ্যন্ত ভাড়া জন প্রতি পাঁচ পয়সা। কন্তাকুমারী 
হইতে শুচীন্দ্রম এর ভাড়া জন প্রতি ৬০. আনা। এখানে ধর্মশাল! 
আছে। 

দেবালয়টা বৃহৎ এবং অনেক কারুকাধ্যযুক্ত, নিকটে এক্টী সরোবর 
বিদ্ধমীন। এই দেবালয়ে ভগবান্‌ বিষ এবং শিব উভয়েই বিরাজিত । 
্রা্্স্স্প্রকটী ছোট মন্দিরে ভগবান্‌ দত্তাত্রেয় খষি এবং ব্রদ্ষা, বিষুত ও 
শিবের মুক্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন । এতস্তিক্, চতুদ্দিকে অন্যান্ত দেবদেবীর 


ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তীর্থ ১৭১ 


মৃণ্তিও বিদ্যমান । জনৈক স্থানীয় ব্রাহ্মণের নিকটে জ্ঞাত হইলাম ষে ইন্জ 
এস্থানে তপস্ত। ও হোম করিয়। শুচি হইয়াছিলেন, এই জন্য এই স্থানের 
নাম শুচীন্দ্রম (শুচি+ইন্দ্র)। এই স্থানে ডিসেম্বর মাসে উত্দব হয়, 
সেই সময়ে বহু যাত্রী আসিয়৷ থাকে । 

নু5লমাল্লিক্া অঅম্ভল্ীপা ক্ল্যান্ুচ্মাল্লী | কুমারিকা 
অস্তরীপ (0912 092707 ) ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রাস্তে অবস্থিত এবং 
ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত | ইহার তিন দিকে সমুদ্র, দক্ষিণে ভারত- 
মহাসাগর, পূর্বের বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আরবদাগর। এই ভিন্টী 
সাগরের সন্ধিস্থলের নিকটেই স্কুপ্রসিদ্ধ কন্াকুমারী তীর্থ। দেবী এখানে 
কুমারী মৃদ্তিতে বিরাঁজিতা, দেবীর নামান্রসারেই স্থানটার নাম কুমারিকা | 
মাছুরা হইতে কুমাঁরিকা যাতায়াতের দুইটা পথ আছে; একটী পথে; 
যাইবেন, অন্য পথে ফিরিবেন, তাহা হইলে উভয় পথের নিকটস্থ তীরথসমূহ 
দর্শন করিবার স্থযোগ ঘটিবে। 

১ম পথ £__মাছুরা হইতে রেলপথে তিনেবেল্লী জংশন ৯৭ মাইল । 
তিনেবেল্লী হইতে নাগেরকয়েল পধ্যস্ত মোটর বাস্‌ সাভিস্‌ আছে; দুরতু 
৫০ মাইল, ভাড়া জন প্রতি ১।*। নাগেরকয়েল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত 
পৃথক্‌ বাঁস্‌ সাভিম্‌ আছে, দুরত্ব ১২ মাইল, ভাড়া জনপ্রতি ।* আনা । 

২ফ পথ £__মাঁছুরা হইতে রেলগাড়ীতে ত্রিবান্ুরের রাজধানী ব্রিবেন্্রমূ 
(152170ু01 05105] ) যাইতে হইবে, দুরত্ব সৌজাপথে ২০৭ 
মাইল। ত্বিবেন্দ্রম্‌ হইতে নাগেরকয়েল পধ্যস্ত মোটর বাস্‌ সাভিদ্‌ 
আছে, দূরত্ব ৪২ মাইল, ভাড়া জনপ্রতি ৪ আশা । নাগেরকয়েল 
হইতে কুমারিকা পধ্যস্ত বাস্‌ সাভিসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । 


১৭২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


রেলপথ শিম্মীণের কাধ্য শীপ্রই আরম্ভ হইবে । তিনেবেলী হইতে নাগের- 
কয়েল পধ্যস্ত রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাবও বহু দিন যাবৎ আছে, কিন্ত 
তাহা শীঘ্র কার্যে পরিণত হইবে কিনা জানি না। 

কুমারিকার নিকটে কোন বন্দর নাই, স্কতরাং ট্টিমারে 'ফুষারিক। 
পর্যস্ত যাওয়ার উপায় নাই? কিন্তু সমুদ্রপথে ভ্রমণেচ্ছুক হইলে, যাত্রিগণ 
কলিকাতা বা মাপ্রাজ হইতে ট্টিমারে তৃতিকোরিণ: বন্দর বা ত্রিবেন্্রমের 
এক মাইল দূরে অবস্থিত বালিয়াথুরা বন্দর যাইতে পারেন । তুতিকোরিণ 
হইতে তিনেবেল্ী পধ্যস্ত রেলপথ আছে । 

কন্যাকুমারী, ভোতাদ্বি ও লম্বে নারায়ণ গ্রভতি দর্শন করিতে হইলে 
মোটর বাস্এ দীর্ঘ পথ যাতায়াতের জন্য প্রস্বত হইতে হইবে। কিন্তু 
পাঠকপাঠিকাগণ ভজ্জন্য ভীত হইবেন না। রাস্তা উৎকৃষ্ট এবং সমতল, 
সৃতরাং বাস্এ যাতায়াতেও তেমন কষ্ট হইবে না, পথের উভয় পার্ে 
. (বিশেষতঃ কুমারিকা হইতে ত্রিবেন্দ্রমের দিকে ) কোথাও পাহাড়, কোথাও 
শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছ, কোথাও বা অসংখ্য প্রন্ফুটিত পদ্ম বা কুমুদ 
শোভা পাইতেছে। এই সকল মনোরম দৃশ্য দর্শনে এবং স্শীতল সমুদ্র 
বাযুসেবনে যাত্রিগণের পশ্রাস্তি দূরীভূত হইবে । 

কুমারিকা ছোট পল্লী মা, বাড়ীঘর বেশী নাই । ত্রিবাস্কুরের 
মহীরাজার একটি ভাল বাড়ী আছে। সমুক্রের অনতিদূরে একটা বাংলো। 
ও দুইটা ধর্শশাল বিদ্যমান, এক্টী ধর্শশালা সাধু সন্র্যাসীদের জন্ত, 
অপরটা গৃহস্থ যাত্রীদের নিমিত্ত | সমুদ্রতীরে দেবালয়ের নিকটে এই 
দুইটা ধর্্মশীলা প্রস্তুত করাইয়া! ত্রিবাঙ্করাধিপতি সমগ্র হিন্দু সাজের 
ক্তজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন । 

র্্শশালার পাইখানা ভাল ন! হইলেও সমুদ্রতীরে নিজ্জন স্থানে 
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ধয়েল হইতে ' চাউল, ভাল, তরকারি প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
আমদানি করিয়া থাকে । এখানে ভাল দুধ এবং উট খি হুল 
মুল্যে পাওয়া যায় । 

কন্যাকুমারী-দেবালয়ে রামেশ্বরাদি তীর্থের ন্যায় অধিক যাত্রি 
সমাগম হয় না, এই জন্যই বোধ হয় এখানে পাগডার বসতি নাই । 
ছুই এক জন ভিন্নদেশীয় ব্রাহ্মণ এখানে পাগ্ডার কার্য করেন । 

কন্যাকুমারীদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত £-_বাণাঙ্থর নামে এক জন 
অস্থর দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা করিয়৷ ব্রহ্মার দর্শন লাভ করেন। অস্থর 
স্তৃতিপূর্ববক ব্রন্মাকে বলিলেন, “গ্রভো, আপনি ক্ৃপাপূর্বক এই বর দিন 
যেন কোন পুরুষই আমাকে বধ করিতে সমর্থ না হয়”। ব্রন্ধ! প্রসন্ন ইইয়। 
“তথাস্ত” বলিয়া অভীগ্িত বর দান করিলেন। ব্রহ্মার বরপ্রভাবে বাণাস্বর 
ত্রিলাকবিজয়ী হইলেন এবং দেবরাজ ইন্্রকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য 
হইতে বিভাড়িত করিলেন । ই্্ু তখন বৈকুণে ভগবান্‌ বিষুর শরণাপন্ন 
হইলেন ।. ভগবান্‌ তাহাকে বলিলেন, “দেবরাজ, তুমি তপস্যা ও হোম 
করিয়া পার্বতীদেবীকে প্রসন্ন কর, তিনিই কুমারীরূপে অবতীর্ণ হইয়া 
অস্থুর বধ করিবেন” । 

অতঃপর ইন্দ্র দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা ও হোম করিলেন এবং ইন্দ্রের 
যঙ্ঞাগ্রি হইতে অন্নপমরূপলাবণ্যবতী কন্যা আবিভূর্ভা হইলেন। এই 
অযোনিসম্ভব! কুমারীর বয়স ৯ বৎসর হইলে, বাণাস্থুর স্বীয় অন্চরবর্গের 
নিকটে কুমারীর সংবাদ জ্ঞাত হইয়। তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন 
এবং কুমারীকর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলেন। পার্ধ্বতীদেবীর অংশসম্তৃতা এই 
কন্তা মনে মনে মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়া কুমারিক। অস্তরীপের 
. সঙ্গিধানে সমুন্্রগর্তস্থ শৈলশিখরে তপোমণ্জা হইলেন। স্ঞপপ্রভাবে 
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শ্রবণ কর, আমি বিবাহের যে সময় ও লগ্ন এক্ষণে নির্দিষ্ট করিতেছি, 
যদি কোন কারণে এঁ লগ্ন উত্তীর্ণ হয়, তবে তোমাঁর সহিত আমার বিবাহ 
হইবে না”। দেবী নিদিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিবাহের সমুদয় আয়োজন 
করিলেন; মহাদেবও যথাসময়ে কুমারিকা যাত্র! করিলেন, কিন্তু টবক্রমে 
পথিমধ্যে শুচীন্্র নামক স্থানে দুর্ধাসা মুনির সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং 
পরম্পর কথোপকথনে বিবাহের লগ্ন অভিভ্রান্ত হইয়া গেল। জীবের 
কল্যাণের জন্যই ভগবানের লীলা । মহাদেব আর অগ্রসর হইলেন না, 
শুচীন্দ্রেই থাকিলেন এবং কুমারীদেবী চিরকুমারীরূপে জীবের কল্যাণের 
নিমিত্ত কুমারিক। অন্তরীপে বাম করিলেন । | ূ 

কখিত আছে, ভগবানের অবতার শ্রীশ্রীপরশুরামজী কুমারিকাঁয় কুমারী- 
দেবার পূজা এবং বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । চাউলের ন্যায় কষুতর ক্ষু 
প্রস্তরখণ্ড এই স্থানে সমুদ্রতীরে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকদের 
বিশ্বাস, কুমারীদেবীর বিবাহের নিমিত্ত যে চাউল এ স্থানে আনীত হইয়া- 
ছিল, তাহাই এক্ষণে প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে । 

_কুমারিকায় তীর্ঘযাত্রিগণের দুইটা কার্য আছে, (১) মাতৃতীর্থে 
সমৃত্রন্নান এবং তর্পণার্দি, (২) কন্যাকুমারীদেবী দর্শন । 

মাতৃতীর্ঘথ :__কন্যাকুমারীদেবীর মন্দিরের দক্ষিণে সমুদ্রস্নানের জন্য একটা 
বাঁধান ঘাট আছে | ঘাঁটের সম্মখেই সমুদ্রগর্তে কতিপয় প্রন্তরময় 
শৈল বিদ্মান। সমুদ্রের তরঙ্গসমূহ এ সকল শৈলে প্রতিহত হইয়! 
থাকে, সুতরাং স্নানের ঘাটে পুরীর সমুদ্রতটের স্তাঁয় উত্তালতরঙ্গভঙ্গলীলা 
ন! থাকাতে বালক, বুদ্ধ, বনিতা সকলেই অক্রেশে স্বান করিতে পারেন । 
কথিত আছে, পিতৃ আজ্ঞায় মাতৃহত্যাঁপাপে লিম্ক পরশুরামদেব পাঁপ- 
মৌচনের নিমিত্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন, তথন তিনি কুমারিকার যে স্থানে 
মূ রান করিয়াছিলেন সেই ক্সানঘাট মাতৃতী্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 


এল সুপ চস ।. স০ হুদ 
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প্রীগৌরাঙ্গদেব কুমারিকায় ানাস্তে ভাবাবিষ্ট এবং রোমাঞ্চিতকলেবর 
হইয়। প্রেমাশ্র বিসঞ্জন করিয়াছিলেন । 

কুমারিকা তিনদিকেই সমুদ্রবেষ্টিত, স্থতরাং ইহার দৃশ্তয অপূর্ব । 
কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ণ, সকল সময়েই এখানে (মেঘ প্রতিকূল 
না হইলে ) সমুব্দে সূর্যোদয় এবং সমুব্ডে ক্্যান্ত, এই উভয়েরই নয়নরঞ্জন 
দৃশ্য দৃষ্টিপথে পতিত হয়। শরৎকালের সন্ধ্যাসময়ে চাদের আলোতে, 
মাতৃতীর্থের নিকটে, ধরিতীর দক্ষিণপ্রান্তস্থ এই নিজ্জন সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট 
হইলে যে দৃহ্য নয়নগোচর হয়, তাহার তুলনা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি 
আছে কিনা সন্দেহ । সম্মুখে, বামে এবং দক্ষিণে দিগস্তব্যাপী নীলাদ্ুধি, 
উদ্ধে অনন্ত নীল নভোমগুল, পশ্চাতে এশিয়া মহাদেশের অপরিমেয় 
 স্থলভাগ । চারিদিকে সমন্ত নীরব, বিক্ষোভিত বারিঘি যেন কল্পোলের 
ছলে ভগবানের গুণগান করিতে করিতে নৃত্য করিতেছে । বাহিরে সাগর 
তরঙ্গের নৃত্য, ভিতরেও দর্শকের প্রাণে ভাব্তরঙ্গের উচ্ছ্াস। অসীমের 
_ মাঝখানে বসিয়া সসীম বহির্জগৎ্ ভুলিয়া যাইতে হয়। ও 
: সমগ্র পৃথিবীকে পশ্চাতে রাখি পৃথিবীর সকল সাস্ত বস্তকে__সকল 
পরিচ্ছিন্ন স্থখদুঃংখকে চিরতরে পশ্চাতে ফেলিয়া, কৰে আমরা! আনন্দ 
স্বরূপ অনন্তের অভিমুখী হইতে পাঁরিব? মাতৃতীর্থের সন্মুখেই অদূরে 
স্থলে স্থলে শৈলসমূহ সমুদ্রগর্ত হইতে মস্তকোত্তলনপূর্ব্ক দণ্ডায়মান, 
তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া! ইহাদের পাদযূলে প্রতিহত হইতেছে, 
মনে হয় যেন এক একটী ফেনিল তরঙ্গ শৈলময় শিবলিঙ্গের চরণ 
ধৌত করিতেছে, আর শুভ্র শেফালী ফুলের অঞ্জলি দিয়া একে একে 
পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে । এমনই স্থানমাহাজ্যি যে নীরস প্রাণও সরস 
হইয়া উঠে, বহিমু্খীন মনোবৃত্তিসমূহ অন্তমূ্থীন হয় এবং অভজনহীন 
লোকও ভজনশীল হয়। এই স্থানের সৌন্দধ্য ও গাসভীর্যের হোচি 
পরিচয় দেওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু সামান্য. 


ঁ 
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"লেখকের পক্ষে নীরবতাই কুমারিকার নীরব মাধুরী বর্ণনার সার্থক ভাষা | 
এস্থলে যে আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল, ভাবুক পাঠক দেই ক্ষীণস্থত্র 
অবলম্বন করিয়! স্বীয় কর্পনারাজ্যে প্রবেশ করুন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর 
অনুভূতির কথঞ্চিৎ রসাশ্বাদন করুন, আর সম্ভব হইলে নিজ জীবনে 
কন্যাকুমারীর মহিমা ও মাধুরী প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করুন। 

কন্যাকুমারী দেবলিয়ের বিবরণ £-৮এই দ্েবালয় বঙ্গোপসাগর 
তীরে অবস্থিত, উহার দক্ষিণে ভারতমহাসাঁগর এবং দক্ষিণপশ্চিমে 
আরবসাঁগর | মন্দিরটী উচ্চপ্রাকারে বেষ্টিত। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্থ 
প্রধান প্রধান মন্দিরের ন্যায় বহুকারুকার্যশোৌভিত এবং হ্থবুহৎ্ না 
হইলেও, কন্যাকুমারী দেবালয়ও পরম রমণীয় । দেবালয়টা ত্রিবাঙ্কুর- 
মহারাজের কর্তৃত্বাধীন, ত্রিবাস্কুর রাজসরকার দেবালয়ের সেবাপৃজা এবং 
রক্ষাবেক্ষপণের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন । 

এই দ্বেবালয়ে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা নাই; কিস্তু মন্দিরের 
অভ্যন্তরে ও প্রাঙ্গণে বছসংখ্যক তৈলের প্রদীপের বন্দোবস্ত আছে, স্কতরাং 
আলোকের অভাব হয় না। মুলমন্দিরের চতুষ্পার্স্থ পরিক্রমাপথের 
নিকটে একটী ছোট মন্দিরে কুমারীদেবীর ভোগমৃত্তি বা উৎ্সবমৃষ্ঠি 
বিরাজমান এবং অপর এক প্রকোষ্ঠে গণেশজীর মৃদ্তি বিদ্যমান । 
নাটমন্দিরে দ্াড়াইয়া দেবীর বিগ্রহ দর্শন করিতে হয়। যাত্রিগণ অর্চক 
ব্রাহ্মণ দ্বারা ইচ্ছানুরূপ অর্চনা ও কণপুরারতি করাইতে পারেন। 
দক্ষিণা সম্বদ্ধে কোন নিদিষ্ট নিয়ম নাই । 

প্রাতঃকালে ৯ টার পরে দেবীর অভিষেক হয়। পঞ্চগব্যন্নান, 
ুপধন্গান, কৃপোদকে স্নান ইত্যাদি নানা প্রকার অভিষেক হইয়া থাকে । 
বেলাঞ৯৬ট্রার পরে দেবীর ভোগ হয় । যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে এই 
সময়ে নিজ ব্যয়ে মিষ্টান্ন, পায়স ইত্যাদি ভোগ দেওয়াইতে পারেন। 

কন্যাকুমারীদেবীর বিগ্রহ বস্ততঃই অপূর্বব। সান্ধ্য আরতির 
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সময়ে মন্দিরের অভ্যত্তর উত্তমরূপে আলোকিত হয়। এই সময়ে মুকুট 
ও অন্ন মূল্যবান্‌ আভরণে এবং মনোহর পুষ্পমান্যে হুসজ্জিতা দেবীর 
: সাক্ষাৎ জীবন্ত হাস্য দ্িভৃজা বালিকামৃন্তি এক বার প্রাণ ভরিমা 
দর্শন করিলে, দর্শক জীবনে কখনই সেই তুবনমোহিনী রূপমাঁধুরী 
তুলিতে পারিবেন না! । রামেশ্বরদেবালয়ের এশর্ষয এবং আড়ম্বর এখানে 
নাই) কিন্তু কন্াকুমারীদেবীর আনন্দময়ী মৃ্ি দর্শনে যে আনন্দআ্োত 
দর্শকের হৃদয়ে প্রবাহিত হয়, তাহা কেবল অস্কুভবের বস্তু । 

যে লন কনাকুমারী দেবীর দর্শন পাইয়াছিলাম, সেই দিন জীবনের 
একটা স্মরণীয় দিন | যতই দেবীকে দর্শন করিলাম, ততই মনে হইল, 
আরও দেখি, আবার দেখি ; তবু যে প্রাণের সাধ মিটে না। এই বেশে 
যাকে কখনও দেখি নাই? এই কি আমার মা? কই, কোথায় মা? 
মনে মনে বলিলাম, মা! বাল্যে, যৌবনে ও প্রোটাবস্থায় তোর স্ষেহমতী 
জনশীরপ দেখিয়া কতই শাস্তি, কতই সান্তনা লাভ করিয়াছি । কিন্ত 
কেন মা আজ তুই আমার বার্দক্যসময়ে মাতুরূপ লুকাইলি? মা, তোর 
কাছে ত আমরা চিরকালই বালক । তবে, আজ কোন্‌ অপরাধে মাতৃহারা 
হইলাম? আমরা তোর চরণে শত অপরাধে অপরাধী সত্য ; কিন্তু মা, 


কুপুজো জায়েত কচিদপি কুমাতা ন ভবতি। 

না, না, তুই আমাদের অপরাধ গ্রহণ করিস নাই। বুবিয়াছি, 
আমরা মাতৃহারা হুই নাই, তুই তথা নৃতন বেশে কুষারীরূপে সম্মুখে 
দাড়িয়ে রয়েছিস। বুঝিলাম, তুই কখনও মা, আবার কখনও মেয়ে । 
তুই ত মা তোর ভক্ত রামপ্রসাদকে তনয়ারূপে দেখা দিয়েছিলি; তাই 
তিনি গাইয়াছিলেন-_ 

মণ কেন মায়ের চরণ ছাড়া | 

ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুভি, বাধ দিয়ে ভককি দড়া। 


নথ 
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নয়ন থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া । 
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়! কপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড়! । 
যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাবে কালীকা তারা । 

বে'র হয়ে ছ্যাঁথ কন্তাব্ূপে রামপ্রসাদের বাঁধ ছে ব্যাড়! ॥ 


আচ্ছা, থাক্‌ মা তুই তবে মেয়ে হয়ে, তোকে কেবল এই বলি__ 
মা, আনন্দময়ি ! ব্রিতাপদগ্ধজীবের শাস্তিস্থধাম্বরূপিণী তোর মধুর 
মূরতিখানি যেন সারা জীবন মানসপটে অঙ্কিত থাকে, আর অস্তিমেও 
ষেন বলিতে পারি-_ 
হৃদয় রাসমন্দিরে, এক বার পাড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে। 
হ*য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে লয়ে ॥ 
হৃদ কমলে কালশশী, (আমি) দেখতে বড় ভালবাসি 
(এক বার) ত্যজে অসি ধর ম1 বীশী, ভক্তবাঞ্ছা পূরাইয়ে। 


তিল্রপ্ষল্নগুড়ি । কুমারিকা অস্তরীপের ২০ মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত মহে্ছুগিরির নিকটে তিরুকরণগুড়ি নামক স্থানে ভগবান্‌ 
বিষুর পঞ্চ অবতারের মৃত্তিআছে। 

তিতেত্দ্ম, (জ্রীতনলভ্গুল্রস্ম)। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে 
: প্রাচীনকালে চেরা! এবং কেরল নামে ছুই রাজ্য ছিল, ত্রিবান্কুর (ত্রিবন্ধু ) 
এই দুই রাঁজ্যের মধ্যে একটার (সম্ভবতঃ কেরলের ) অংশ । জ্রিবাঙ্কুরের 
_ ব্বাজধানী তিরুবনস্তপুরম্‌ * (শ্রীঅনস্তপুর ), ইংরেজদের উচ্চারণে 119জ0 

0101), ইংরেজী হইতে বাঙ্গল! করিলে ভ্রিবাজ্জম বা ত্রিবেন্্রম্‌। এই 
নগর আরবসাগরের তীরে অবস্থিত । এই স্থানে ত্রিবাঙ্করের মহারাজা 


* তিরুবনপ্তপুরম্‌-তিরু+ অনস্তপুরম্‌ (মাদ্রাজী ভাষায় সন্ষিতে ব.আগম 
হইয়াছে )। এইফপ, তিরুবান্নামলয় ( পৃঃ ৮২)-তিরু+ আন্ামলয়পরীানলামলয়। 
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এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পলিটিক্যাল এজেন্ট (1৪7 €০ 08 


01০0৮227017 050615] চি টিজচঞ00 80907 518055 ) 
খাস করেন। এখানে ছ্ুইটা রেলওয়ে ষ্টেশন আছে (পরস্পরের 
দূরত্ব ২ মাইল), একটার নাম ত্রিবেন্দ্রম পেটা, অপরটার নাম ব্রিবেন্্রম 
সেপ্টাল ( হাািজানাাা। 01051 )। শেষোক্ত স্টেশন হইতে প্রায় | 
১ মাইল দূরে ছূ্গের মধ্যে স্থবিখ্যাত পদ্মনাভদেবালয় অবস্থিত। ছূর্গে 
এখন সেনানিবাস নাই, বহু ব্রাঙ্ণের বসতি এবং দৌকাঁনঘর আছে । 

শ্রীপদ্মনাভদেবালয় ব! অনস্তশয়নম্‌ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ 
প্রাচীন তীর্থ, ভারতের সকল স্থান হইতে এখানে প্রতিদিন বহু ঘাত্রী 
আগমন করে। কথিত আছে, পাঁগুবগণ বনবাসকাঁলে পদ্মনাভদেব দর্শন 
করিয়াছিলেন । . আধুনিক সময়ে বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্ধয শ্রীরামাহ্জন্বামী 
ও শ্রীমধ্বাচাধ্য শ্রীপদ্মনাভদেবালয়ে আসিয়াছিলেন এবং টচতন্তচরিতাম্বতে 
উল্লিখিত আছে, গ্রীগৌরাঙ্গদেব আদিকেশবদর্শনাস্তে অনস্তপন্মনাভে আসিয়া 
পল্মনাভদেব দশন করিয়াছিলেন । | 

শ্পন্মনাভ দেবালয়ের অনতিদূরে মহারাজার বাংরো! (3০%%. 2২ : 
17০95) এবং দুইটা ভাল ধর্ধশশাল! আছে, ধর্দশালায় পাইখানার বন্দোবস্ত 
ভালই এবং কুয়ার জল মন্দ নহে। এই সহরে শীগ্রই কলের জলের : 
ব্যবস্থা হইবে, জলের নল বসান হইয়া গিয়াছে । 

মাছুরা হইতে ত্রিবেন্্মের দূরত্ব সোজাপথে অর্থাৎ বিরুধুনগর- 
শেস্কটা সোজা রেলপথে ২০৭ মাইল । ত্রিবেজ্্রমূ এক্স প্রেস (10520 
0771110 2:01559 ) নামক ভ্রুতগামী গাড়ী মাদ্রাজ হইতে মাছুরা দিয়া 
উক্ত সোজাপথে ত্রিবেন্্রম্‌ গমনাগমন করে । ব্রিবেহ্্রম হইতে নাগেরকয়েল 
এবং নাগেরকয়েল হইতে কুমারিকা এবং তিনেবেন্লী পথস্ত রেলপথ গ্রস্ত 
করার প্রস্তাব আছে, অস্ততঃ প্রথম অংশ শীঘ্রই প্রস্তত হইবে, এইরূপ 
শুনা ষায়। ধে সকল যাত্রী মাছুরা হইতে তিনেবেঙ্গী দিয়া প্রথমে 
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কন্তাকুমারী যাইবেন, তাহারা কন্তাকুমারী হইতে মোটর বাস্‌ যোগে 
ভ্রিবেন্দ্রম আসিতে পারিবেন (দুরত্ব ৫৪ মাইল, ভাড়া ১২ টাঁকা )। 
কন্মাকুমারী হইতে মোটর বাস্এ নাগেরকয়েল এবং নাঁগেরকয়েল হইতে 
অন্য বাস্এ ভ্রিবেন্রম আসিতে হইবে । মোটর বাস্‌ যাত্রীদিগকে 
পন্ননাভদেবালয়ের ফটকের নিকটে নামাইয়াঁ দ্রিবে। এই স্থানে কুলি 
পাওয়া ধায় ( ধর্দ্বশালা পধ্যস্ত মজুরি জন প্রতি এক আনা) এবং এই 
স্থান হইতেই নগরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে মোটর বাস্‌ যাতায়াত করে, ভাড়া 
প্রতি যাত্রায় জন প্রতি /* আনা। ১ মাইল দূরে বালিয়াখুরা 
(৮51586)018 ) বন্দর | ত্রিবেন্্রম নগর হইতে একটী থাল (1১৪০. 
৮৪:৩৫ ) মান্রাজ্জের পশ্চিম উপকূলের ধারে ধারে উত্তর দিকে অনেক দূর 
: পর্ধান্ত গিয়া অবশেষে আরব সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে । সহরের 
'একটু দুরে করমানাই ( [5120587051) নামক নদী বিদ্যমান । 

জ্িবেন্্রম একটা বড় সহর। এখানে কয়েক্টী কলেজ এবং স্কুল, 
হাস্পাতালি, মান্মন্দির (00561005 ), চিডিয়াখানা, আঁজবখানা 
"এবং সুন্দর বাগান আছে। সেনানিবাস এবং গবর্ণমেন্ট আফিস 
প্রভৃতি ছোট ছোট পাহাঁড়ের উপরে অবস্থিত । 

ত্রিবাস্কুর রাজ্যের আয় বৎসরে চারি কোটি টাকা! । শ্রীপত্নাভদেব 
এই রাজ্যের মালিক, * মহারাজ! ঠাকুরের সেবায়েত, তাহার উপাধি 
পদ্মনাভদাস। মহারাজা সেবায়েতরূপে ঠীকুরের পক্ষে রাজ্য শাসন 
করেন, তিনি এবং তীহার পরিজনবর্গ নির্দিষ্ট হারে ব্সরে কয়েক 
লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি পাইয়া থাকেন। রাঁজকাধ্য পরিচালনের 
ব্যয় এবং মহারাজা ও রাজপরিজনবর্গের বৃত্তি বাদ দিলে যাহ! উদ্ত্ত 
হয় তুখসমত্তেরই মালিক শ্রীপন্রনাথদেব ; স্থৃতরাঁং ভারতবর্ষ মধ্যে আর 
কোন দেবাঁলয়েরই এত অধিক সম্পত্তি নাই । | 

দাক্ষিণাত্যে ১০০্টা বিষ্ণু মন্দির আছে, তন্মধ্যে ১১টী ত্িবাঙ্কুর রাজ্যে 
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অবস্থিত। শ্রীপন্মনাভদেবালয় এই ১১টীর মধ্যে একটা । এই মন্দির 
কন্ঠাকুমারী মন্দির অপেক্ষা বুহৎ এবং অধিকতর কারুকাধ্যযুক্ত | মন্দিরের 
চতুদ্দিকে উচ্চ প্রাকারি বিছ্যমান। বাহিরের প্রাকারে কাকুকার্ধ্যযুক্ত উচ্চ 
গোপুরম্‌ বা সিংহছ্ধার আছে । মন্দিরের সম্মুখে স্বর্ণপ্ডিত উচ্চ গরড়ন্তন্ড 
(সোণার তালগাছ) শোভা পাইতেছে। একটী প্রশস্ত আবৃত পথ 
মন্দিরটীকে খেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, ইহার উভয় পার্থে সারি সারি 
কাঁরুকাধ্যশোভিত বহুসংখ্যক প্রস্তরস্তস্ত বিরাজমান । এই পরিক্রমাপথেই 
যাত্রিগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং প্রত্যহ ব্রাহ্মণভোজন ও সাধুভোজ্ন; 
হইয়! থাকে । প্রাতে প্রচুর পরিমাণে খিচুড়ী ভোগ হয়। শুনা যায়, 
প্রতিদিন প্রাতে ও বিকালে এই মন্দিরে অস্ততঃ হুই হাজার অভ্যাগত্ত : 
সাধু ও ব্রাহ্মণ খিচুড়ী এবং অন্ান্ প্রসাদ তৃথ্চিসহকারে ভোজন করেন ॥ 


প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণের এইরূপ বিরাট আয়োজন সমগ্র ভারতের মধ্যেই 


আর কোন দেবালয়ে দৃষ্ট হয় না। 

প্রতিমাসে ১২ দিন দেবালয়টী অসংখ্য আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়, 
তখন মন্দিরের অপূর্ধব শোভা হয়। 

মূলমন্দিরের যধ্যে শ্রীশ্রপদ্মনাভদেবের অতি বৃহৎ অনন্ত শয্যায় 
শয়ান মৃতি বিরাজিত। মন্দিরের ৩টী ছার, লম্মুখেই নাটমন্দির | 
নাটমন্দিরে জ্াড়াইলে এক দরজায় ঠাকুরের শিরোদেশ দৃষ্টি গোচর 
হইবে, মন্তকোপরি শেষনাগের ফণাসকল প্রসারিত। দ্বিতীয় 
দ্বারে শ্রীপদ্মনাভস্বামীর নাভিকমল এবং তৃতীয় দ্বারে চরণকমল দুষ্ট 
হইবে। নাভিকমলের নিকটে ঠাকুরের ছোট ভোগমৃদ্ঠি এবং লক্ীদেবীর 
মৃন্তি বিরাজিতাঁ। চরণের' নিকটে ভূমিদেবীর মুষ্তি শোভা পাইতেছে। 
প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় অল্প সময়ের জন্য শ্রীপদ্মনাভদেবের দর্শনু পুুওয়া। 
যায়। যাত্রিগণ নাটমন্দিরে ধাড়াইয়। দর্শন করিয়া থাকেন | কিন্তু 
নাটমন্দিরেও বেশীক্ষণ দীঁড়াইতে পারা যায় না। কারণ ভোগের পূর্বে 
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নাটমন্দির ধৌত করিতে হয়, তখন দর্শকমাত্রকেই নাটমন্দিরের নিয়স্থ 
প্রাঙ্গণে ঈড়াইয়। দূর হইতে দর্শন করিতে হইবে । ১০৮টা তুলসীগত্র দ্বার! 
ঠাকুরের চরণকমল পুঁজ! করাইতে হইলে ১1* দক্ষিণা লাগে (নাভিকমল 
পূজায় কম লাগে)। যাত্রিগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ব্যয়ে 
পল্মনাভদেবের ভোগ দেওয়াইতে পারেন । 

এখানে পাণ্ডা নাই, যাত্রীরা মন্দিরে উপস্থিত হইলে ছুই এক জন 
স্থানীয় ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে ফত্রসহকারে দেবদর্শন করাইয়া! থাকেন, অবশ্ 
তাহারা কিঞিৎ দক্ষিণর আশ! করেন । এখানকার এক জন ব্রাহ্মণ 
কন্যাকুমারীদেবী, শ্রীপন্মনাভদেব এবং শ্রীজনার্দনদেবের চিন্রপট বিক্রয় 
করেন ( ফটো! পাওয়া! যাঁয় না, বাজাদেশে জরিবাস্কুররাজ্যে ঠাকুরদের ফটো 
তোল! নিষিদ্ধ )। 

শ্রীপস্মনাভদেবালয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণে সকল হিনদুই প্রবেশ করিতে 
পারেন, কিন্ত ভিতরের গ্রাজণে অস্পৃশ্জাতীয় হিন্দুদিগের গ্রবেশ নিষিদ্ধ । 
ভিতরের প্রবেশছারে ঘ্বারপাল সর্বদা উপস্থিত থাকে, মন্দিরস্থ কোন 
ব্রাঙ্মণ দ্বারদেশে উপস্থিত হ্ইয়! যাত্রীদের জাতির অনুসন্ধান করেন। 

এখানকার প্রথ! এই যে পুরুষযাত্রীমাত্রই গাত্রবস্ত্র কটিদেশে বদ্ধনপূর্ববক 
অনাবৃত গাত্রে শ্রীপন্মনাভদেবের দর্শন করিবেন । জামা পরিত্যাগ 
করিয়া শুদ্ধবন্ত্র পরিধানি পূর্বক এবং পবিত্র গাত্রবন্ত্র সহকারে কিংব! 
গললম্রীরুতবাসে সর্বত্রই শ্রদ্ধাবান্‌ হিন্দুগণ দেবদর্শন করিয়। থাকেন ? কিন্তু 
কটিদেশে গাত্রবস্ত্রবন্ধন বোধ হয় কেবল এই মন্দিরেরই নিয়ম । এইক্ধপ 
প্রথার কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে মন্দিরের এক জন ব্রাহ্মণ সংস্কত শ্লোক 
'আবৃত্তি করিয়া বলিগ্নাছিলেন, ভক্তিভাবে ও পবিভ্রতীসহকারে দেবদর্শনের 
ইহাই স্দ্বাচারসম্মত বিধান । সে যাহাই হউক, এই মন্দিরের আর 
একী আত নিম এ “যা ঠাকাবর সম্মাথ কেই ভমি ভইয়া প্রণাম 
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করিবেন। অন্ত সকল দেবস্থানে ও সাধুসমীপে ভক্তি ও বিনয়ের সহিত 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করার বিধান আছে। কিন্তু কেন জানিনা প্রীপন্মনাভ- 
_ স্বামীর সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ করা নিষিদ্ধ । 
দেবালয়ের প্রাঙ্গণমধ্যে পৃথক্‌ মন্দিরে প্রিয়র্শন গোপালমৃত্তি 
বিরাজমান । বহু দিন পরে ত্রিবেন্রমে ্রীত্রীব্রজগোপালের মধুর আরতি 

৷ শর্শন করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলাঘ । এক্ষণে গোপালজীর এক্টা 
আরতির গান স্মরণ করা যাঁক_ 

আরতি কিয়ে জয় জয় মদন গোপাল কি। 

গোদ্বতরচিত কর্পুরবাতি, ঝলকত কাঞ্চন থারকি ॥ 

ময়ুর মুকুট পীতাম্বর শোহে, উরে শোহে বৈজয়ন্তী মাল কি। 

চরণকমলপর নূপুর বাজে, আজরি কুসুম গুলাল কি। 

স্থরনরমুনিগণ করতহি আরতি, ভকতবৎসল প্রতিপালকি । 

আরতি কিয়ে জয় জয় মদনগোপাল কি 

( মদন গোপাল কি যশোদ। ছুলাল কি। 

যশোদা দুলাল কি শ্রীনন্দলাল কি ॥ 

শ্রীনন্দলাল কি গোঁপাঁল বাল কি। 

আরতি কিয়ে জয় জয় মন গোঁপাল কি ॥) 


মূলমন্দিরের চতুদ্দিকে অন্যান্ত ছোট মন্দিরে নৃসিংহদেব, বালগোপাল, 
ব্যাসদেব, গণেশজী প্রভৃতির মৃদ্তি আছে । বৎসরে ছুই বার মন্দির হইতে 
সমুদ্রতীর পধ্যস্ত শ্রীপদ্মনাভদেবের শোভাষাত্র। হয়। হন্তী, অশ্ব, 
শিবিক! ইত্যাদি সুসজ্জিত রাজোচিত যানবাহনাদি ঠাকুরের অস্থগঘন করে 
এবং মহারাজা স্বয়ং শোভাযাত্রার সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত তত্বাবধান করেন। 
প্রতি ৬ বন্সরে মহাসমারোহসহকারে €৬ দিন ব্যাপী শ্রব্* বড় 
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টাকা ব্যয় হয় এবং শেষ দিনে লক্ষ দীপম্‌ নামক উৎসবে যুগপৎ লক্ষদীপ 
প্রজ্ঘলিত করাতে শোভাযাত্রার যে সৌন্দর্য হয়, তাহা অনির্বচনীয় | 

শ্রীপ্ননাভদেবালয়ের সমীপে পম্মতীর্ঘ এবং সমুদ্রতীরের নিকটে 
শঙ্ধতীর্ঘ বিচ্যমান, অনেক যাত্রী এই হুই তীর্থে সান করেন । এতন্তিত্র, 
এই সহরে শ্রীকথেশ্বরমূ নামক শিবের মন্দির এবং শ্রীবরাহম্‌ নামক ভগবান্‌ 
বিষ্তুর বরাহ অব্তারের মন্দির বিদ্যমান । সহর হইতে ৩ মাইল দূরে 
সমুদ্রের নিকটে তিরুবন্নম নামক স্থানে একটা প্রাচীন পরশুরামদেবের 
মন্দির আছে, এই মন্দিরে ব্রহ্মার মূভি বিদ্যমান । ব্রহ্ধার মৃত্তি আর 
কোথাও দেখা যায় নী, দক্ষিণ ভারতে কেবল এই মন্দিরে এবং শুচীন্দ 
মহাদেবের মন্দিরে ব্রক্ষার মৃত্তি পুঁজিত হয় । 
_. ত্রিবাস্কুরের মুদ্রা ত্রিবাস্কুর রাজ্যের টাকার মূল্য ব্রিটিশ ভারতের 
টাকার মূল্য অপেক্ষা সামান্ত একটু কম। 

১ টাকা (ত্রিবাঙ্কুর )* প্রায় ৬৩ পয়সা (ব্রিটিশ )। 

ত্রিবাঙ্কুরে চক্রম্‌ নামক তাতমুদ্র! প্রচলিত, ইহার মুল্য কলিকাঁতার 
ডবল পয়সা অপেক্ষা একটু অধিক । ১ চক্রম্‌- ১৬ ক্যাশ (089 ), 
অর্ধচক্রম্‌-৮ ক্যাশ, সিকি চক্রম্‌-৪ ক্যাশ ইত্যাদি। অধ্ধিচক্রমূ, 
সিকি চত্রম্‌, ৯ চত্রম্‌ এবং ক্যাশ. এই সকল তাত্রমুদ্রাও প্রচলিত । 


১ টাকা (ত্রিবাস্থুর )- ২৮ চক্রম্‌- প্রায় ৬৩ পয়সা । 
১ টাকা (ব্রিটিশ )-২৮| চক্রম্‌-- ১ টা. (ত্রিবাঙ্কুর ) ১ অর্ধ চত্রম্‌ | 


ব্রিটিশ তিবাঙ্কর 

১ টাঁকা -- ২৮| চক্রম -২৮ চ. ৮ ক্যাশ, 

॥* আনা মত ১৪| চক্রমূ স্প ১৪ চ. ৪ ক্যাশ (০9.917) 
9 . 


1” আশা -. ৭ চক্রম্‌ ২ ক্যাশ, 
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ব্রিটিশ ত্রিবাঙ্কুর 
/০ আনা ১ চক্রম্‌ ১৩ ক্যাশ, (মোটামুটি হিসাবে ) 
১ পয়সা লন ৭ ক্যাশ, ( পু £ 


মল ১ অন্ধ চক্তম্‌ অপেক্ষা ১ ক্যাশ ক । 


তিল্ুাতিন্ল- ত্লীদি । ত্রিবেন্দ্রমের প্রায় ৪৮ 
মাইল দক্ষিণপূর্ববে কেরল রাঁজ্যের প্রাচীন রাজধানী পদ্মনাভপুরম্‌ অবস্থিত । 
ইহার ১০ মাইল দুরে তিরুবীত্তর ("ঘছ৪৮০) নামক স্থানে পরুল্য়াবু 
নদীতীরে আদিকেশবদেবের মন্দির বিদ্যমান । শ্রীচৈতন্যদেব পয়স্থিনী 
( পরলয়ার?) নদীতে আনপূর্বক আদিকেশবদেব দর্শন করিয়াছিলেন । 
আদিকেশব মন্দির দর্শন করিতে হইলে নাগেরকয়েল ও ভ্রিবেন্্রমের 
মধ্যবর্তী স্থলে মোটর বাস্‌ হইতে অবতরণপূর্বক বহু দূর যাইতে 
হইবে । 

হ্বলক্লা- উ্রীজন্নার্দন্ন । বরকল! (৬2815 ) এস্‌. 
আই. রেলওয়ের ত্রিবেন্দ্রম্‌ শাখার একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব তিবেজ্ম্‌ 
হইতে ২৬ মাইল এবং মাছ্রা হইতে ১৮১ মাইল। এই ষ্টেশনের 
১॥ মাইল দূরে পঞ্চাশ কি যাঁট ফুট উচ্চ একটা পাহাড়ের উপরে শ্রীজনার্দন- 
দেবের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ষ্টেশনে অল্প ভাড়ায় গোষান 
পাওয়া যাঁয়। অন্যদিকে ষ্টেশনের দেড় মাইল দুরে স্বগিরি মঠে 
শ্রীনারায়ণ গুরু নামক একজন প্রাচীন সাধু বাস করেন । 

ব্রকলা কাশীধামের সমকক্ষ একটা সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ । শ্রীজনার্দনদেবের 
্শনার্থী হইয়া ভারতের সকল স্থান হইতে বরকলায় নিত্যই বহু যাত্রী 
সমাগত হয়। পর্ব্তগাত্রে উৎকৃষ্ট সোপানশ্রেণী বিদ্যমান, নিম্বদেশে 
 চক্রতীর্থ নামক সরোবর, পর্ধতাভ্যন্তর হইতে অবিরীমষ্প্জলধার। 
(ক্ষব্র নির্বরিণী) সরোবর মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে । এই পুণ্য 
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সরোবরে মান করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরোবর হইতে 
কিঞ্দিধিক আধ মাইল দূরে সমুদ্র। কোন কোন যাত্রী সমুদ্ধে স্নান 
করেন, কেহ বা নিকটবর্তী পর্বত হইতে পতিত নিঝর বা জলপ্রপাঁতে 
মান করেন। প্রবাদ এই যে নিকটবর্তী সমুদ্র হইতে প্রীজনার্দনদেব 
প্রকট হইয়াছিলেন। কোন কোন যাত্রী চত্রতীর্থে জ্লান তর্পন সমাপন 
করিয়াই শ্রীজনার্দন স্বামী দর্শন করেন। দেবালয়ের অনতিদূরে 
যাত্রীদিগের জন্য ছুইটী ছত্র আছে। 

পর্ধবতোপরি সমতল স্থানে শ্রীজনার্দনদেবাঁলয় অবস্থিত । দেবালয়টা 
বড় নহে; মন্দিরের চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান | এই স্থানের 
সন্দেহ নাই। মন্দিরে শ্রীজনার্দনস্বামীর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুতুপ্জ 
বিষ্ুমৃত্তি বিরাজিত-_ চন্দনচচ্চিত কুক্ুমমাল্যস্থশোভিত দিব্য যৃত্তি, কিবা 
মুনিজন-মনোলোভা চরণপন্কজমাধুরী, কিধ! অপর্পলাবণ্যময় বদনারবিন্দের 
স্বর্গীয় শোভা, রূপের ছটায় মন্দিরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ আলোকিত। 
এমন মোহন অমিয়মাখা মূর্তি আর কোথায় আছে? বৈষ্ণব পদকর্তার 
ভাষায় বলিতে হয়, 


দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে, 
এক অঙ্গে কত রূপ নয়নে না ধরে। 


ঠাকুর, চিরদিন পরে আজ দয়া করিয়া অনিগথ্থন্দর আনন্দময় মুক্তিতে 
দর্শন দিয়াছ ; কিন্ত আমার ত প্রেম নাই, ভক্তি নাই, ভাষা নাই; 
আমি জানি না তোমায় কি নিবেদন করিব, আমি বুঝি না তোমায় 
মাথায় ঞজৰ কি বুকে টানিয়ালইব। এই সময়ের উপযোগী ছুই একটী - 
গান স্মরণ করিতেছি__ 
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(১) 
যদি এসেছ এসেছ বধু হে, দয়া করি কুটারে আমারি, 
আমি কি দিয়ে তুষিব, পুঁজিৰ তোমারে, বুঝিতে না পারি । 
আমি যাঁব কি ও হদিপর ছুটিয়া আমি পড়িব কি পদতলে লুটিয়া; 
হাসিব গাইব ঢালিব চরণে নয়নেরি বারি | 


যদি পেয়েছি তোমায় কুটারে, আমার আশার অতীত মণি, 
আজি আঁধারে, পথের ধুলায়, মাথায় কুড়ায়ে পেয়েছি মণি। 

যদি এসেছ দিব হৃদয়-আসন পাতি, দিব গলে নিতি নব প্রেমহার গাথি ; 
রহিব পড়িয়া__দিবস রজনী চরণে তোমারি | 


(২) 
[ বেহাগ ] 
€চতন্ত থাকিতে প্রভে, করি নিবেদন, 
অস্তকালে এ কাঙ্জালে, দিও দরশন । 
কণ্ঠ যবে রুদ্ধ হবে, নিশ্বাস ঘন বহিবে, 
উদ্ধটান হবে নেত্রে না রবে স্পন্দন । 
আত্মীয় স্বজন সবে, শোকার্ত গম্ভীর রবে, 
যখন তোমার নাম করাবে শ্রবণ। 
সে সময়ে অস্তধ্যামী, সম্মুখে দাড়িও ভূমি, 
নির্খি ও ( চাঁদ) মুখ যেন যায় এ জীবন | 


ঠাকুর, তোমার €দিব্যরূপমাধুরী জীবনে আর দেখিব কি? যে দিন 


নয়নতারা তমসাচ্ছন্গ হইবে, সে দিন এক বার তোমার ব্রজের যুগীলমৃদ্তিতে 
হৃৎকদশ্বতরুমূলে দীড়াইয়! সুবিমূল কিরণে প্রাণের আধার সপ করিও | 
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অধরং মধুরং বদনং মধুরং, 
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্‌। 
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং 
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্‌ । 


জয়তু জয়তু দেবে! দেবকীনন্দনোহয়ং | 

জয়তু জয়তু কৃষ্ণ! বৃ্কিবংশ প্রদীপ । 

জয়তু জয়তু মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গে! | 

জয়তু জয়তু পৃর্ীভারনাশো মুকুন্দঃ | 
স্ুহইভলন্ন। কুইলন (040০7) ষ্টেশন ত্রিবেঙ্্রম হইতে ৪০ 
মাইল এবং মাছুর৷ হইতে ১৬৭ মাইল দূরে অবস্থিত প্টেশনের নিকটেই 
কুইলন সহর, সহরট ত্রিবাঙ্থুর রাজ্যের অন্তর্গত কুইলন জিলার প্রধান 

শগর এবং ভারতের পশ্চিম উপকূলের একটা বিখ্যাত প্রাচীন বন্দর । 

কুইলন হইতে কোচিন রাজোর এর্ণাকুলম্‌ ( £21179100191) ) বন্দর 
পথ্যস্ত একটা সমুদ্রের খাল আছে। এই খাল দিয়া কুইলন হইতে 
এাকুলম্‌ পধ্যস্ত ছোট ছোট বাম্পীয় পোঁত (5588 12100017 ) যাতায়াত 
করে, দূরত্ব ৮১ মাইল। দেশীয় নৌকাও পাওয়া যায়, কিন্তু নবেশ্বর হইতে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয়, সুতরাং নৌকায় যাতায়াত নিরাপদ্‌ 
নহে। ত্রিবাঙ্কুর হইতে কোচিন অঞ্চলে যাওয়ার সোজাক্কজি পথ নাই। 
দিয়া দিন্দিগল্‌ এবং দিন্দিগল্‌ হইতে ওলাবন্কট দিয় শোরাণুর যাইতে 
হইবে। কিন্ত পূর্বোক্ত খাল দিয়া কুইলন হইতে বাম্পীয় পোতে (705) 
581%105 1901701) ) সোজাস্জি এ্ণকুলম্‌ যাওয়া যায়। সম্প্রতি 
স্তন যাইস্জর্থে যে ত্রিবাঙ্কুর ও কোঁচিনের রাজসরকার একযোগে কইলন 


ত্রিবাঙ্কুর রাজোর তীর্থ ১৮৯ 


কুইলন স্টেশনের নিকটে বাংলে! এবং ছত্র আছে। সহরে ছুইটী 
দেবমন্দির বিদ্যমান, এক্টীতে মহাদেব এবং আনন্ববল্লী দেবী এবং 
অপরটাতে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বিরাজিত।' প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে এই ছুই 
মন্দিরে উৎসব হয়। ষ্টেশন হইতে ৫ মাইল দূরে মুকুটালয় নামক স্থানে 
আর একটী বিষুমন্দির আছে, এখানেও চেত্রমালে উত্সব হয়! 

ক্েশন হইতে ১ মাইল দূরে খালের ধারে একটী স্থন্দর বাগান 
আছে। ষ্টেশনের ছুই মাইল দূরে অষ্টমুদরি হ্রদের তীরে একটা প্রাসাদ 
বিদ্যমান, এই প্রাসাদ হইতে বন্থাপ্রদেশ এবং খালের দৃশ্ঠ বড়ই মনোরম । 

ভেনস্মলম্্র ও আহ্যক্ষন্তু ৷ ত্রিবা্কুর রাজ্যে শেক্কটা হইতে 
ত্রিবেন্ত্রম্‌ পধ্যস্ত ষে রেলপথ আছে, তন্মধ্যে ২৭ মাইল রেলপথ ( ভগবতী- 
পুরম্এঞর পর হইতে পুণালুর পধ্যন্ত ) পর্বতের (01258709015 
11115 এর) মধ্য দিয়া গিয়াছে (রেলপথের এই পর্ধতান্তর্গত অংশের 
ইৎরেজী নাম 0108 5৫০01017)1 ইহার দৃশ্ত মনোহর | শেঙ্কটা হইতে 
আধ্যঙ্কবু (25852 82ঘএ ) ৯ মাইল দুরে, তেনমলয় ( 1611002121 ) 
আরও ৮ মাইল দূরে । এই দুইটা ষ্টেশনই উক্ত পার্কত্যপথে অবস্থিত । 
ভগবতীপুর ও আধ্যঙ্কবু ষ্টেশনের মধ্যে ৯ মাইল দীর্ঘ একটা হুড়ঙ্গের 
ভিতর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করে । 

আধ্যঙ্গবুতে ষষ্ঠ নামক বনদেবতাঁর একটা মন্দির আছে, স্থানীয় 
লোকেরা এই দেবতার পৃজ! করে। বাঙ্গলাদেশের কোন কোন স্থানের 
অধিবাসীরা অরণ্যষষ্ঠী নামক দেবতার পুজা ও ত্রত করিয়া থাকে, 
ত্রিবাঙ্কুরের বনদেবতা! “ষষ্ঠ” উক্ত অরণ্য-ষ্ঠীর ন্যায় কোঁন দেবতা 
হইতে পারে । আধ্যঙ্বুর “ষষ্ট” মন্দিরে ডিসেম্বর মালে মগ্লা পুজা 
নামক উৎসব হয় ! 


রিনি রসিসিনরিললারারা পরনে লাা নিক সিন পর পু পুশ রর নি 7 খুলে, এ ও রস রি চন 


১৯০ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


হরিদ্বারের কুশাবর্ত ঘাটের স্তায় এখানকার নদীতে বড় বড় মাছ আছে, 
মন্দিরের লোকেরা! এবং যাত্রিগণ এই সকল মাছকে খাবার দিয়া থাকে । 

স্পেক্কউ1 | ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত শেঙ্কটা (51057০96681) ) 
সহর, শেঙ্কটা ষ্টেশনের ১॥ মাইল দূরে অবস্থিত। এই ষ্টেশনের দূরত্ব 
ত্রিবেন্্রম হইতে ৯৯ মাইল এবং মাছুরা হইতে ১০৮ মাইল। ষ্টেশনের 
১ মাইল দুরে মহারাজার একটী বাংলো (21255116152 0009510 ) 
আছে এবং সহরে যাত্রীদের জন্য কয়েকটী ছত্র আছে। 

শেঙ্কটা নগরে শিবমন্দির এবং বিষুমন্দির উভয়ই বিদ্যমান | শিব- 
মন্দিরে জানুয়ারী মাসে এবং বিষুমন্দিরে জুলাই মাসে বাধিক উৎসব 
হয়। ৩ মাইল দূরে তিরুমলয় নামক স্থানে পাহাড়ের উপরে একটা 
সথন্দর স্ত্রক্ষণ্য মন্দির বিদ্যমান । উৎসবের সময়ে এই ছুই মন্দিরেই 
বহু যাত্রী আগমন করে। 


দ্বাদশ অধ্যায়। 


বিরুধুনগর-শেক্কটা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান । 


বিরুধুনগর হইতে শেঙ্কটা পর্য্যন্ত এস্‌. আই. রেলওয়ের যে শাখা 
সোজ! ভাবে ( ৬11001701195917-9105160চ210 01001011065) 


গিয়াছে, তাহার নিকটে নিয়োক্ত তীর্থসমৃহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে তেনকাশী, 
কোর্তল্লম্‌ শঙ্করনারায়ণকোবিল ও শ্রীবিজ্লিপত্তর খ্যাতনাম] । 


ক তি (১) কশ্ছিলাা 1 পানা 1 1/৮৯ আজ দাত কমি 


বিরুধুনগর-শেঙ্কটা রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান ১৯১ 


তেন্নন্কাস্পী। তিনেবেলী জিলার অন্তর্গত তেনকাশী 
(161015951 ) সেশন বিরুধুনগর হইতে ৭৬ মাইল (মাহুরা! হইতে 
১০৩ মাইল) এবং শেশঙ্কটা হইতে € মাইল দূরে অবস্থিত । 
তেনকাশী সহর চিত্তর নদীর তীরে অবস্থিত। ষ্টেশনের অল্প দূরে একটা 
প্রাচীন শিবমন্দির আছে, এই দেবালয়ে বিশ্বনাথস্বামী নামক মহাদেব 
এবং অন্যান্ত সুন্দর স্থন্দর দেববিগ্রহ বিরাজমান । তেনকাশী কথার অর্থ 
দক্ষিণ কাশী, কাঁজেই এখানে বিশ্বনাথ মন্দির আছে । 

স্কোৌওুল্লস্ম.। তেনকাশী ষ্টেশন হইতে ৩1৪ মাইল দূরে 
কোত্তলমূ (00910211810 ) ব। কোন্টলম্‌ নামক স্থানে আকাশগকা 
নামক চিত্তর নদীর জলপ্রপাত এবং বিখ্যাত একটী বৃহৎ শিবমন্দির 
বিদ্যমান। আকাশগঙ্গা পবিত্র তীর্থ এখানে ন্বান করিলে সমস্ত 
পাপ নষ্ট হয়, এইরূপ কথিত আছে। জলপ্রপাতের দৃশ্ত যেমন সুন্দর, 
ন্নানেও তেমন আরাম । এখানে স্নানের জন্য অনেক তীর্ঘযাত্রী এবং 
অন্যান্ত লোক আগমন করেন। শিব্ষন্দিরের নিকটে পার্ববতীদেবী, 
সরত্বতীদেবী ও গণেশদেবের মন্দির বিদ্যমান । নিকটে অনেক ছত্র 
আছে। এই স্থানের জলবাষু উৎ্কুষ্ট। 

স্পক্ক-লম্নাল্ীস্রপক্কোন্রিজ । তিনেবেলী জিলার অন্তর্গত 
শঙ্করনারায়ণকোবিল (99715877095 21781150511) বিরুধুনগর-শেস্কটা সোজা! 
রেলপথের একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব মাছুরা হইতে ৮* মাইল এবং শেস্বটা 
হইতে ২৮ মাইল | ষ্টেশন হইতে প্রায় ১। মাইল দূরে একটা স্থৃবিখ্যাত 
প্রাচীন দেবালয় আছে, দেবালয়ে শ্রীশ্রীশঙ্করনারায়ণবিগ্রহ অর্থাৎ মহাদেব 
ও বিষ্ণুর সম্মিলিত মুষ্টি বিরাজিত। দেবালয় হইতে অল্প দূরে একটা 
ছত্র বিদ্যমান, ছত্রের কম্মচারী যাত্রী হইতে প্রত্যেক ঘরের ভাড়1 ।* হইতে 
1৮০ পধ্যস্ত আদায় করেন । ছজে কপ আছে, জল ভাল | "এখান 


১৯২ দক্ষিণ ভারতের ভীর্ঘপ্রসঙ্ষ 


দেবালয়ে কারুকাধ্যযুক্ত উচ্চ গোপুর বিছ্যমান। প্রাঙ্গণের মধ্যে 
কুণ্ড আছে, একটা গোমুখ দিয়া তন্মধ্যে সর্বদা জল পড়িতেছে, সুতরাং 
কুণ্ডের জল ভালই । এই কুণ্ডে যাত্রীর স্নান করেন বা জল স্পর্শ 
করেন। একটা মন্দিরে শিবলিঙ্গ আছে। পার্বতী অপর মন্দিরে 
শ্রীশঙ্করনারায়ণ বা হরিহর দেবের বিগ্রহ বিরাজিত, বিগ্রহের দক্ষিণার্ 
শিব এবং বামার্ধ বিষু? চতুতূ্জ মৃত্তি, ছুই ভূজ শিবের এবং ছুই তুজ 
বিষ্ণুর, দেবালয়ের অচ্চক এইরূপ বলিলেন। এখানে শিব ও বিষ্ণুর 
মিলিত মৃদ্তি থাকাতে টব ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়ের হিদ্দুগণই 
এই মন্দিরে দেবদর্শন ও অঙ্চন। করেন | 

চননুগুমলম্্র । শঙ্করনারায়ণকোবিল হইতে ১২ মাইল দূরে 
কলুগতমলয় নামক স্থানে একটা বিখ্যাত স্ুত্রক্ষণ্যদেবালয় (কান্তিকেয়ের মন্দির) 
আছে। এ দেবালয় পর্যন্ত নিয়মিতরূপে মোটর গাড়ী যাতায়াত করে। 
কয়েলপতিপ্রসঙ্গে এই মন্দিরের কথাই আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । 

উীন্িক্ি্নপাতল্প 1 শ্রীবিন্লিপত্তর (51511113667) বিরুধু- 
ন্গর-শেস্কটা রেলপথের একটা স্টেশন, ইহাঁর দূরত্ব বিরুধুনগর হইতে 
২৬ মাইল এবং মাছুরা হইতে ৫৩ মাইল। ষ্টেশন হইতে ১ মাইল 
দূরে একটা স্থবিখ্যাতি প্রাচীন বিষ্ুমন্দির আছে। জুলাই ও ডিসেম্বর মাসে 
এই দ্েবালয়ে উৎসব হয়, তছৃপলর্ষে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে। 
এই বিল্লিপত্তর নগরেই বিখ্যাত বিষ্ণণভক্ত “পেরিয়া” জন্মগ্রহণ করেন । 
ইনি “বিষ্ণুর শ্বস্তর” নামে খ্যাত, কারণ ইহার কন্ত! অপ্তালকে নারায়ণ 
বিবাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যাধ়িকা আছে (শ্রীরঙ্ষম্‌ প্রসঙ্গে অগ্ডাল 
বা গোদাদেবীর উপাখ্যান দ্রষ্টব্য )। + 

শ্পিিশ্গাম্পী। শ্রীবিশ্লিপত্তর হইতে ১* মাইল দূরে শিবকাশী 
(51৩ ) ষ্রেশনের নিকটে এক দেবালয়ে বিষুট ও শিবের মৃত্তি আছে । 


এরয়োদশ অধ্যায় । 
মালাবার এবং দক্ষিণ কাঁনারা অঞ্চলের তীর্থস্থান । 


মালাবার উপকূলের নিকটে মালাবার (মল্লার ) এবং দক্ষিণ কানারা 
( কাণ্ডার ) অঞ্চলে নিম্নলিখিত তীর্থস্থান সমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে লাক্কিটি ও 
উড়্‌পি প্রসিদ্ধ এবং ত্রিকণগড় ও এদাক্কোলাম্‌ এই অঞ্চলে খ্যাতনামা । 
(১) ওলাবাক্কট (২) লান্কিটি (৩) ওটাপ্ললম্--জ্রিকণগড় 
(9) এদাক্ষোলাম্‌- _পন্মানি ও তানর (৫) মনস্তোদ্দি 
(৬) কাদালুন্দি (৭) ওয়েস্ট হিল্‌ (৮) তেল্লিচেরী- চেক্ষকুন্নম্‌ 
(৯) আবিকাঁল-__চেরাকল (১০) নীলেশ্বর 
(১১) কসরগড় (১২) মঙ্গলোর (১৩) উড়ুপি। 

মালাবার উপকূলের নিকটবর্তী স্থানসমূহ পশ্চিমঘাট পর্বত ও 
আরবসাগরের মধ্যবর্তী, স্কৃতরাং এই সকল স্থানের দৃশ্য পরম রমণীয়। 
এখানে আসিলে সকলেই তীর্থদর্শনের সঙ্গে গা্তীরধ্যপূর্ণ মনোমুগ্ধকর দৃষ্ত 
দর্শন করিয়া ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিবেন | 

কলিকাতা হইতে এই সকল তীর্থে সমুদ্রপথে সোজাসুজি যাইতে 
হইলে জাহাজে প্রথমে মালাবারের কালিকট বাঁ তেল্লিচারী নগরে গমন 
করিবেন, পরে রেলগাড়ীতে অন্থান্ত স্থানে যাইবেন। ব্রিবেন্্রম রেলওয়ের 
কুইলন্‌ ষ্টেশন হইতে কোচিন ষ্টেট রেলওয়ের এর্ণাকুলম্‌ ষ্টেশন পর্য্যস্ত 
ছোট বাম্পীয়পোতে ( চাভাগচ 568) 18010 0% 020] আও: 
০7,721 ) যাওয়। যায় ( কুইলন হইতে এরাকুলম্‌ পধ্যস্ত শীন্রই রেলপথ 
নির্মাণের কথা হইতেছে )। তৎপর, কোচিন রেলওয়ে যোগে শোরাণুর 
দিয়! এই সকল তীর্ঘস্থানে যাইতে পারেন৷ কেবল রেলগাড়ীতে মালাবার 


সদ 


১৯৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘথপ্রসঙ্গ 


খাইতে হইলে মাদ্রাজ, ত্রিচী ফোর্ট বা দিন্দিগাল দিয়া যাইতে হইবে । 
(নিষ্কে ওলাবাকট্‌ গসঙ্গ ত্রষ্টব্য ) 

ওুললালাক | ওলাবাক্কট (0018552106) দক্ষিণ ভারত 
রেলপথের পোদান্গুর-মঙ্গলোর (908041-127591076) শাখার 
একটা ষ্টেশন । এই ষ্টেশনে যাইতে হইলে (১) মাদ্রাজ, (২) ত্রিচী 
ফোর্ট বা! (৩) দিন্দিগাল্‌ € 101001591 যা, ) দিয়া যাইতে হইবে। 

(১) মাদ্রাজ (সেন্টবল্‌) হইতে এম্‌. এস্‌. এম্‌. রেলওয়ে যোগে 
জলারপেট (1515759 2.) ১৩৩ মাইল, জলারপেট হইতে এস্‌, 
আই. রেলওয়ে যোগে পোঁদান্ুর দিয়। ওলাবাক্কট ২০০ মাইল, মাদ্রাজ 
হইতে মালাবার এক্সপ্রেস (১212021 1550001555,) নামক দ্রুতগামী 
গাড়ীতে কোথাও না নামিয়া ওলাবাকট যাঁওয়া যায় (দূরত্ব ৩৩৩ মাইল)। 

(২) ত্রিচীফোর্ট ষ্টেশন হইতে ইরোদ (1১৮০০ 77, ) জংশনে 
গাড়ী বদূলাইয়া ওলাবাকট যাইতে হয় । মোট দূরত্ব ১৭৩ মাইল। 

(৩) মাদুর! এবং ত্রিচীর মধ্যবর্তী দিন্দিগাল ( £4001881 10.) 
জংশন হইতে পোদানুর (চ০৪001 ]0-) জংশন দিয়া ওলাবাক্কট 
ঘাইতে পারা যায়। দূরত্ব ১১২ মাইল। 

কলিকাতার যাত্রিগণ প্রথমে রামেশ্বর বা কন্যাকুমারীতে গমন 
করিলে, ফিরিবার সময়ে দিন্দিগালের পথে ওলাবাককট এবং মাঁলাবার 
উপকূলের তীর্থস্থানসমূহে যাইতে পারিবেন। কিন্তু কেহ যদি রামেশ্বরে 
ন! গিয়! গ্রথমেই মালাবার উপকূলে যাইতে চাহেন, তবে তিনি মান ীজ 
বা ভ্রিচী ফের্টি দিয়া যাইবেন। 

ওলাবাক্চট কল্পদী (19105671) দীর তীরে অবস্থিত, 
ইহার নিকটে বহুসখ্যক দেবাঁলয় আছে। শিবমন্দিরটী তন্মধ্যে 
স্বব্সিক্ষাঁ প্রসিদ্ধ, এই মন্দির ওলাবাক্কট ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে 


মালাবার এবং দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের তীর্থস্থান ১৯৫ 


যাবৎ উৎসব হইয়া থাকে। এই সময়ে চারিদিক হইতে যাক্রিসমাগম 
হয়। ষ্টেশনের আধ মাইল দূরে একটা খ্যাতনামা দেবী-মন্দির বিস্তমাঁন। 
াছিস্ঞভি। ওলাবাকটের ১৫ মাইল পশ্চিমে লান্কিটি (.2130) 
স্টেশন। ্টেশনের ১ মাইল দূরে ভিরুবিষমলয় নাঁমক বিখ্যাত তীর্থ। 
এই তীর্ঘস্থানকে কেহ কেহ দক্ষিণকাশী আখ্যা দিয়া থাকেন। স্থানীয়- 
লোকেরা দাক্ষিণাত্যের অস্ততঃ তিন চারিটা তীর্থকে এই নাম দিয়! 
গৌরবান্ধিত করিয়াছেন এখানে ভারত নামক নদীর তীরে প্রীরামলক্তরণের 
মন্দির আছে। আর একটা বিষুমন্দির এবং অদূরে শিবমন্দিরও আছে । 
কথিত আছে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে পাগবের৷ এখানে আসিয়া! বিষুমন্দির 
শিশ্বাণ পূর্ববক প্রায়শ্চিতম্বরূপে নারায়ণের পূজা! করিয়াছিলেন । 
ফান্তনমীসে মেল! উপলক্ষে অনেক দূরবর্তী স্থান হইতেও যাত্রিসমাগম 
হয়। এই সকল মন্দির এখন কোচিন দরবারের তত্বাবধানে আছে । 
শুভীগ্রলস্-_ভিকশগড় | ওট্রাপ্ললম্‌ ( 00£:210102120 ) 
স্টেশন ওলাবকট্‌ হইতে ১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ওটাপ্ললমের 
নিকটস্থ ভ্রিকণগড় (৫0,০7০) নামক স্থানে প্রীশঙ্করনারায়ণ 
(হরিহর ) মন্দির আছে। ত্রিকণগড়ের শ্রীমন্দির এই অঞ্চলের মধ্যে 
একটা ত্প্রসিদ্ধ দেবালয়। মূর্ছারোগগ্রস্ত অনেক স্ত্রীলোক আরোগ্যলাভের 
আশায় এই মন্দিরে অর্চনা ও দেবধর্শন করিয়! থাকে । 
এলাক্হেগালাম্ম-_ পজসান শু তান্মুন্ল। ওলাবাকটের 
২৭ মাইল পশ্চিমে শোরাণুর জংশন, শোরাণুরের ২৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে 
এদাকোৌলাম ( 2৭811591517 ) শন, স্ৃতরাং এদাকোলাম্‌ মাদ্রাজ 
(সেপ্টাল্‌) হইতে ৩৮৩ মাইল দূরবর্তী। এদাকোলাম্‌ স্টেশনের অল্প 
দুরে একটা বিখ্যাত মন্দির আছে, এখানে এপ্রিল মাসে* ১৮ দিন 


মানি স্পা এপ । দু লতা, 


১৯৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


এদ্াক্কোলামের ৮ মাইল দূরে পন্নানি (20100201 ) নামক স্থানে, 
খ্যাতনামা ছুর্মাদেবীর মন্দির বিছ্ভমান। কথিত আছে; এই মন্দির 
পরশুরামদেবের প্রতিষ্ঠিত । নিকটে একটা বৃহৎ সরোবর আছে। 

পন্নানি তাঁলুকের অন্তর্দত তানুর (জা ) ট্রেশনের নিকটে 
একটা প্রাচীন বিুমন্দির (শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ) বিছ্যামান | 

ন্ভ্তোিদ । পন্ারির উত্তরপূর্ব মালাবার জিলার অন্তর্গত 
মন্স্তোদ্দি নগর । তেল্লিচেরি ষ্টেশন হইতে মোটর বাস্এ ম্নন্তোদ্দি 
যাইতে হয়। এই নগরের ২ মাইল দুরে মনস্তোদ্দি নদীর তীরে একটা 
: ছুর্গামন্দির এবং বিখ্যাত মৎস্ততীর্থ আছে! 

বগাদীলুন্দি । কাদালুন্দি (155021559) ) স্টেশন ওলাবকট 
হইতে ৭২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং মীলাবারের প্রধান নগর কালিকটের 
» মাইল দক্ষিণে সমূদ্রতীরে অবস্থিত। ট্টেশনের পূর্বদিকে পাহাড়ের 
উপরে পুরাতন দুর্গের মধ্যে একটী দেবমন্দির আছে এই ছুর্গে পূর্বে 
কাঁনিকটের জামরিন (25050770 ) বা অধিপতি বাস করিতেন । 

গল্সেছ্ট হিছল্‌। মালাবার জিলার প্রধান নগর কাঁলিকট 
সহরের ৩ মাইল উত্তরে ওয়েস্ট হিল্‌ (৮০9: চা] ) ষ্টেশন । স্টেশনের 
নিকটে পাহাড়ের উপরে পার্বতী দেবীর মন্বির বিদ্যমান । এখানে 
কান্তিক মাসের অমাবস্তা। উপলক্ষে উৎসব হয়। 

ভে্িনচেন্পী চেলুস্কুলম)। তেল্লিচেরী (1510- 
০02৮ ) উত্তর মীলাবার জিলার একটী প্রধান বন্দর, কালিকট 
সহর হইতে ৪২ মাইল উত্তরে অবস্থিত 1. মাদ্রাজ হইতে মালাবার 
এক্সপ্রেস গাড়ীতে তেরিচেরী যাওয়া যায়। কলিকাত৷ হইতে ব্রিটিশ 
ইব্িক্ন। ম্‌ ন্যাভিগেশন কোম্পানী এবং এনিয়াটিক্‌ ষ্টিম্‌ ম্যাভিগেশন 
শী তা শত্িচেরী যাইতে পারা যায়। ফরাসী অধিকৃত 


মালাবার এবং দক্ষিণ কানার অঞ্চলের তীর্থস্থান ১৯৭ 


নগরে যাত্রীদের নিমিত্ত একটী ছত্র আছে। নগর হইতে ছয় বা সাত 
মাইল দুরে চেরুকুন্নমূ ( 0০10611010101808 ) নামক স্থানে অন্পৃ্ণী- 
দেবীর মন্দির বিদ্যমান | 
আঁন্িজ্লীজন--ছেল্পীক্ত । আবিক্কাল (42101019] ) 
ট্েশন তেলিচেরী হইতে ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । ষ্টেশন 
হইতে ১ মাইল দুরে চেরাকল ( ০1061991) নামক স্থানে একটী 
প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে । নিকটে একটী বৃহৎ পবিত্র সরোবর বিদ্যমান 
মন্দির এবং সরোবর উভয়ই চেরাকলের রাঁজাকর্তৃক নিম্মিত | 
নীল্নন্্র্ল । নীলেশ্বর ( বৈ116559-) ট্রেশন তেল্লিচেরী হইতে 
৪৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ষ্রেশনের নিকটে ভগবতীর মন্দির 
বিদ্যমান, জুন মাসে মহোৎসব হয় । | 
ব5তনল্লরগড্ড | কসরগড় (%55518০0 ) ষ্টেশন তেল্লিচেরী হইতে 
৬৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে, চন্দ্রগিরি ন্দীর সঙ্গমস্থলের নিকটে, সমুদ্রতীরে 
অবস্থিত । এই স্থানে কয়েকটা দেবালয় আছে। ভন্মধ্যে মল্লিকার্জন 
শিবের মন্দির এবং পাওুরঙ্গ মন্দির খ্যাতনামা! । এখানে ফাল্ধন মাসে 
উত্সব উপলক্ষে অনেক যাত্রিসমাগম হইয়! থাকে । ১* মাইল দূরে মান্ছুর 
নামক স্থানে গুহাভ্যন্তরে ৭ হাত উচ্চ প্রস্তরময় গণেশমুণ্ি বিদ্যমান । 
হ্নজতেলোলর ৷ দক্ষিণ কানারার প্রধান নগর ম্ক্গলোর (148758- 
196 ) নেব্রবতী ও গুপুঁর নামক দুই নদীর মোহানার মধ্যবর্তী স্থানে 
মালাবার উপকূলে অবস্থিত । এই নগরের তিন দ্রিকেই নদী এবং সমুদ্র । 
সহরটা বড়ই মনোরম, রাজপথ সকল প্রশস্ত এবং পরিচ্ছন্ন । মঙ্গলোর ষ্টেশন 
মাদ্রাজ ( সেন্টাল ) হইতে ৫৫১ মাইল দূরবর্তী, মালাবার এক্সপ্রেস গাড়ী 
মান্রাজ হইতে মঙ্গলোর যাঁতারাত করে। মঙ্গলোর স্টেশনের নিকটে 
বাংলো এবং ছত্র আছে । মঙ্গল! দেবীর প্রাচীন মন্দির টেশনের নিকটে 


১৯৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


উর অর্থাৎ মঙ্গলাপুর ) হইয়াছে । মঙ্গলোর হইতে ২ মাইল দুরে কাদিরী 
€ 8011 ) নামক স্থানে একটা বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যধান । 

ম্লোর হইতে ২৮ মাইল দূরে কার্কল নামক স্থানে ৩০ ফুট উচ্চ 
একটা অদ্ভুত বিশাল কৃষ্কপ্রস্তরময় দিগস্বর মৃত্তি ( দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের 
কোন মহাত্মার যৃত্তি) পাহীড়ের উপরে বিরাজমান । এই মু্তি দেখিয়। বনু 
বিদেশী পর্ধ্যাটক বিন্ময়াপন্ন হইয়াছেন। কিরূপে এই বিরাট মুক্তি পাহাড়ে 
খোদিত হইয়া স্থানাস্তরিত হইল, তাহা অনুমান করাও কঠিন । 

ৃষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজেরা মঙ্গলোরে প্রভাব বিস্তার করে, 
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পধ্যন্ত এখানে হিন্দু রাজত্ব বিদ্যমান 
ছিল! তৎপর মহিযুরের হীয়দর আলি এই স্থান দখল করেন। হায়দর 
আলি ও টিপু স্থলতানের সহিত ইংরেজদের অনেক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা শ্রীরঙ্গপত্তনে টিপুস্থলতানকে 
পরাজিত করিলে, মঙ্গলোর তদবধি ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। 
মঙ্গলোরের চতুদ্দিকে জৈনদিগের অনেক মন্দির এবং কাকুকাধ্যশোভিত 
বৃহৎ প্রস্তরস্তপস্ত প্রভৃতি বর্তমান আছে। এই সহরের জিস্থট কলেজ 
€725810 0011685 0 5 41955885 ) ভারতবিখ্যান্ত | এই 
কলেজের মধ্যে জিকুট্দিগের যে ধশ্মমন্দির আছে, তাহ! ভারতবর্ষের 
মধ্যে একটা পরম রমণীয় দ্রষ্টব্য বস্তু । 

উড্ভুপপি *। উড়ুপি (01) মঙ্গলোরের ৩৭ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত। বিখ্যাত বৈঞ্ধাচাধ্য শ্রীমন্মধ্বাচাধ্য স্থাপিত উড়্‌,পির শ্রীরুষণ- 
মন্দির ভারতবর্ষের বৈষ্ঞবসমাঁজে স্থপ্রসিদ্ধ। ছুই বৎসর পর পর এই 
দেবালয়ে একটী বড় রকমের উত্সব হয়, তখন মানা স্থান হইতে বহু যাত্রী 
( বিশেষত; মাধবীস্প্রদায়েরত্রা্মণগণ ) এখানে আগমন করেন। উড়্‌পি 
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মালাবার এবং দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের তীর্থস্থান ১৯৯ 
মাঁধবীস্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের প্রধান কেন্দ্র। মঙ্গলোর হইতে উড়ুপি 
পত্যস্ত মোটর বাস্‌ সাভিস আছে। চৈতন্তচরিতামূতে উত্লিখিত আছে, 
শ্রীচৈতন্যদেব কাগ্ডার দেশো্উড়়প কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন । 

উড়পির শ্রীক্ষ্ণবিগ্রহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংব্াস্তী আছে :--একদ 
দ্বারকা হইতে একখানি জাহাজ মালাবার উপকূলে আমিতেছিল, এই 
জাহাঁজের মধ্যে গোপীচন্দনে আবৃত শ্রীরুষ্ণবিগ্রহ ছিল। দৈবযোগে উক্ত 
জাহাজ জলমগ্ন হয়, শ্রীমন্মধধবাচাধ্য অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে এই সংবাদ 
জ্ঞাত হইয়া শ্রীবিগ্রহের উদ্ধার সাধন করেন এবং উড়ুপিতে উক্ত বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠিত করেন | 

উড়পির শ্রীরুষ্ণ দ্বিভুজ, কিন্তু মুরলীধারী নহেন,? মনে হয়, মা ষশোদার 
প্রাণারাম বালগোপাল মৃত্তি। এই প্রিয়দর্শন গোপালমৃত্তি মনে মনে ধ্যান 
করিলে কত কথাই মনে হয় । আমর! অনেকেই ত নিজ নিজ গোঁপালকে 
কোলে লইয়া কত ম্মেহ করি, কত আনন্দে আত্মহারা হই; কিন্ত 
আমাদের গোপালের ধাঁর প্রতিবিন্ব মাত্র, সেই আসল গোপালের কথ! 
আমরা মনে করি কই? হাঁয়, যদি কেহ দুর্তাগ্যক্রমে গোপালহার৷ হইয়া 


থাকেন, তবে আসন্ন এক বার উড়ুপির “শিশুগোপবেশ” গোপালকে প্রাণ? 


ভরিয়া! দেখি, দেখিয়া উপলব্ধি করি-_-আযাদের হারাঁণ গোপাল ধার 
অঙ্গছাঁয়া, তারই অঙ্গে মিশিয়াছে। আস্বন, ক্ষণকাঁল অশ্রু সংবরণ করিয়া 
আমরা সেই গোঁপালকে প্রাণের ভিতরে দ্রেখি, ধীর ভাকে আমাদের 
গোপালেরা তাদের দু'দিনের বান্ধবগণকে ছাড়িয়া চির-স্ৃহদের কাছে 
ছুটিয়া গিয়াছে । যিনি জগতের সকল গোপালেরই একাধারে মিলিত 


2 ৃদ্ি, সেই প্রাণগো প্রেমের সহিত মিছরি মাঁথন খাওয়াইয়া, 


আস্থন এক বার পৌঁপাল-বিয়োগ-বিধুর প্রাণের জালা উপশমিত করি । 
যশোদাঁছুলাল শ্রীনন্দনন্দন গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়! আসিলে খজকুলরমণীর। 
যেমন প্রতিদিন আনন্দেচ্ছাসে গোপালের আরতি করিতেন, আস্থন 


২০০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 
সকলে যশোমতী মায়ের অনুগামী হইয়া ব্রজবধূগণের ন্যায় প্রাণগোপালের 


কপুরারতি করি :£-- 
[ বেহাগ-খাশ্বাজ ] 


' গোঠে হইতে আইল নন্দছুলাল ( আনার )। 

গো-ধুলি ধূসর, শ্টামের কলেবর, আজান্লম্থিত বনমাল। 

ঘন ঘন শিক্গাবেণু শুনিয়া বরজবাসী ঘন শোভা পাঁয়। 

মঙ্গল সাঁজি দীপ করে বধূগণ, মন্দির দুয়ারে দীড়ায় | 
ধেক্বৎ্সগণ, গোঠে পরবেশল, মন্দিরতলে নন্দলাল | 

আকুল পন্থে যশোমতী ধাওল ॥ 

ঝর ঝর ছুটি আখি, হয়ে পাগলিনীর মত, (হায় পাগলিনীর মত) । 
(ধারার বিরাম নাই-_বিরাম নাই, 
প্রেমধারার বিরাম নাই, বিরাম নাই ) 


মরন 


চতুর্দশ অধ্যায়। 
কোচিন রাজকীয় রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান! 
মালাবার উপকূলে কোচিন রাজকীয় রেলপথের নিকটে নিম্বলিখিত 
তীর্থসমূহ বিদ্যমান, তন্মধ্যে কাঁলদী, বাইকাম্‌ এবং এত্ত মান্ুর প্রসিদ্ধ । 


(১) ত্রিচির (২) ইরিঞলাকুড়া (৩) কাল (৪) আলোয়ায়ী 
(৫) এ্িকুলাম্‌__বাইকাঁম্‌ (৬) এভ্তুমানুর | 
এই সকল তীর্থস্থানে যাইতে হইলে মাদ্রাজ, ত্রিচী ফোট” ব! 


কোচিন রাজকীয় রেলপথের সমীপস্থ তীর্থস্থান ২০১ 


বা দিন্দিগাল দিয়া শোরাণুর জংশনে যাইবেন, এই ষ্টেশন হইতে কোচিন 
রাজকীয় রেলপথে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবেন । শোরাণুরের দুরত্ 
_ মাদ্রাজ হইতে ৩৬* মাইল । কলিকাতা হইতে বাম্পীয় পোতেও মাঁলাবার 
উপকূলে যাইতে পারেন । 

শ্রিচুল্ল । ত্রিচুর (71০08) নগর কোচিন রাজ্যের অন্তত, 
এই নগরের নিকটে কোচিন রাজকীয় রেলপথে ব্রিচুর নামক একটা বড় 
ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব শোরাণুর হইতে ২১ মাইল এবং মান্রাজ 
হইতে ৩৮০ মাইল। ত্রিচুরে একটী ভাল বাংলো, দুইটা ছত্র এবং 
কয়েকটী হোটেল আছে । সহরের মধ্যস্থলে সুবৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান, 
ইহার চারিদিকে চারিটা গোপুর শোভা পাইতেছে। ত্রিচুর নগরে 
একটা ব্রহ্ষচর্য্য বিগ্ালয় আছে। যে সকল ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য কার্ধ্য 
করিতে ইচ্ছুক, তাহারা তপঃ, শৌচ, মৌন এবং ব্রহ্মচধ্যের নিয়ম পালন 
পূর্বক কয়েক বৎসর এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন । 

তিচুর হইতে ২০ মাইল দুরে গুরুবাযুর (০810585০07৮) নামক 
স্থানে একটা খ্যাতনামা বিষুন্দির বিদ্যমান । তিচুর হইতে গুরুবায়ুর 
পধ্যন্ত মোটর বাস্‌ সাঁভিন আছে । 

ইল্িগু?লান্রুড়া | ইরিঞলাকুড়া ( 111170218215ণ% ) ষ্টেশন 
(00019$7 36515 2৮) শোরাণুর হইতে ৩৫ মাইল | ষ্টেশনের 
নিকটে ছত্র আছে। ৫ মাইল দূরে ইরিগ্লাকুড়া সহর। ষ্টেশন হইতে 
সহর পধ্যন্ত মোটর বাস্‌ সাভিস আছে। সহরে একটা বৃহৎ প্রাচীন 
দেবালয় বিষ্মান। তন্মধ্যে কুদলমাণিকম্বামী অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের ভাতা 
বিষুর অংশাঁবতার ভরত সন্াসীবেশে বিরাঁজিত। এখানে প্রতি বৎসর 
বৈশাখের ৩য় সধাহে মহোৎসব হয়। ৮ মাইল দূরে ক্রন্বানোর 
(07810081015) নামক স্থানে প্রসিদ্ধ ভগবতীমন্দির * বিছাগান | 


২০২ - দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


কোচিন এবং মালাবার হইতে সকল শ্রেণীর মালয়ালীর! ( 715192159 
অর্থাৎ মালাবার-নিবাঁসিগণ ) উৎসবে যোগদান করেন । 

হ্াঁতনালী | কালদী রোড (751501 [২০৪৭ ) কোচিন রাজকীয় 
রেলপথের একটা ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব শোরাণুর জংশন হইতে ৪৯ মাইল। 
এই ষ্টেশন হইতে কাঁলদী ৪ মাইল দূরে ; কালদী পধ্যন্ত সর্বদা মোটর 
বাস্‌ যাতায়াত করে, ভাড়া জন প্রতি | আন1। স্টেশনের নিকটে 
ব্রান্ধণের হোটেল আছে এবং কালদীতে ছুইটী ছত্রও রহিয়াছে 

কালদী ব্রহ্স্থত্রের অ্বৈতভাস্তপ্রণেতা স্বনামখ্যাত শ্রীমৎ্শঙ্করাচাধ্যের 
জন্মস্থান, এই স্থানে আলোয়ায়ী নদীতীরে একটা মন্দির প্রতিষ্িত 
হইয়াছে । ইহার চতুর্দিকের দৃশ্য মনোরম | মন্দিরে শ্রীমৎ্শঙ্করাচাধ্য 
এবং সারদাদেবীর মৃদ্তি বিরাঁজিত। ১৯১০ সালে এই মন্দিরের শিশ্মাণ 
কার্য শেষ হয়। প্রত্যহ এখানে অনেক যাত্রী আগমন করে। 
মৃহিষুরের শৃক্গেরী মঠের অধ্যক্ষ এই মন্দিরও রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং 
এখানকার সেবাপুজার তত্বাবধান করেন। এখানে বেদবিদ্যালয় এবং 
_ বেদাস্তবিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়ের ছাজদ্িগকে বাসস্থান এবং ভোজন 
প্রদত্ত হয় । এই মন্দিরে অর্চনা করাইতে হইলে প্রত্যেক যাত্রীর অন্ততঃ 
/৮%০ খরচ লাগে । এখানে বৈদিক নিয়মে পূজা হইয়! থাকে (দাক্ষিণাত্যের 
প্রীয় মন্দিরেই তান্ত্রিক নিয়মে পুঁজ! হয়)। নিকটে একটা শ্রীরুষ্ণের 
মন্দির আছে, গ্ীযৎশঙ্করাচাঁধ্য স্বয়ং এই মন্দিরে শ্রীকুষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন । ঠাকুরের সম্মুখে আচাধ্য শঙ্করের বিরচিত শীকষ্স্তোত্র 
পাঁঠ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন (শুনা যায়, এই স্তোত্রটী 
হরিদ্বারের মহাত্মা ভোলাগিরি মহারাজ অনেক সঁ পাঠ করিতেন )। 

জালোম্রীতী | আলোয়ায়ী €( এত ) কোচিন রাজকীয় 
-বলপাথর একটা চোট ঠেশন, ইভার দরত্ব শোরাথর হইতে ৫৪ মাইল । 
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এখানে একটী শিবের মন্দির বিদ্যমান । প্রতি বৎসর ফাস্তন মাসে স্নানের 
যোগ এবং মেলা হয়, তখন কোচিন এবং ত্রিবাস্কুর হইতে বহু যাত্রী এই 
দেবালয়ে আসিয়া থাকে | আলোয়ায়ী কোচিন রাজ্যের স্বাস্থ্যনিবাস। 
 এর্পানুুলম্ম- াইক্গাজ্ম,। এর্ণিকুলম্‌ ( 87121011 ) 
শোরাণুর হইতে ৬৫ মাইল এবং মান্রাজ হইতে ৪২৫ মাইল । এই 
নগর কোচিন রাঁজোর রাজধানী (5980 06 09017 5990 
[90708 )1  কোচিনের মহারাজা অধিকাংশ সময়েই ৬ মাইল দূরে 
ত্রিপাণিথুরাই (17105110181) নামক স্থানে বাস করেন । এ্াকুলম্‌ 
হইতে ২ মাইল দূরে কোচিন নগর। এই নগরের এক অংশ ব্রিটিশ 
কোচিন। কোচিন ভারতবর্ষ মধ্যে ইউরোপীয়দের (পরত গিজদের ) 
সর্বব প্রথম উপনিবেশ | কোচিনের পানীয় জল তেমন উৎকৃষ্ট নহে, কিন্তু 
আলোয়ায়ী হইতে পেরিয়ার নদীর জল এখাঁনে নৌকাযোগে আনীত হয় । 

এর্পাকুলম্‌ হইতে ২* মাইল দূরে বাইকাম্‌ ( ৬93017 ) নামক 
স্থানে একটা খ্যতিনামা শিবের মন্দির আছে । এই মন্দিরে, দেবদর্শনার্থে 
প্রতিদিন, বিশেষতঃ পর্ব উপলক্ষে, বনু যাত্রী আগমন করে। এর্ণাকুলম্‌ 
হইতে বাঁইকাঁম্‌ পর্য্যস্ত সর্বদা ছোট ছোট বাম্পীয় পোত (56810 
1.80170165 ) যাতায়াত করে । 

এক্ডক্মান্ুকপ । আলোয়ায়ী ষ্টেশন হইতে ৫২ মাইল দূরে 
(ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ) এত, মান্ছর ( 7:0000297001 ) নামক স্থানে একটী 
বিখ্যাত প্রাচীন শিবমন্দির বিছ্যমান। কথিত আছে, এই মন্দিরে. 
ভক্তিভাবে শিবের অর্চনা করিলে অনেক কঠিনগীড়াগ্রন্ত রোগীও 
আরোগ্য লাভ করে | এই নিমিত্ত ভারতের সকল স্থান হইতে এখানে 
অনেক যাত্রী আগমন করে । আলোয়ীয়ী হইতে রীতিমত মোটর বাঁস্‌ 
সাতিস আছে, ভাড়া জন প্রতি ১. এত্র মাননরে ছত্র আঁচে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


সালেম, কয়ন্বেটোর এবং নীলগিরি 
অঞ্চলের তীর্থস্থান | 


সালেম ও কয়স্বেটোর জিলায় নিম্নোক্ত তীর্থস্থানসকল বিছ্ামান | 
এই সকল তীর্থের মধ্যে ভবানী (ইরোদ) এবং পেরুর ( মেল! চিদস্বরম্‌ 
ওক্তক্ষিণ কৈলাস ) বিখ্যাত। নীলগিরি জিলায় নীলগিরি পর্বতমালার 
দৃশ্ত পরম রমণীয় এবং নীলগিরির অন্তর্গত কোটগিরি পুণ্যতোয়া 
ভবানী নদীর উৎ্পততিস্থান, এই পবিত্র স্থানে শ্রীচৈতন্তদেব স্বনি 
করিয়াছিলেন । 


(১) সালেম জংশন- তীরামঙ্গলম্‌ (২) শঙ্করীড়াগ 

(৬ কোলানলী (৪) কছুমুদি (৫) ইরোদ্‌_-ভবানী 
(৬) তিরুপ্লার (৭) কয়শ্বেটোর-_পেরুর ও দক্ষিণ কৈলাস 
(৮) নীলগিরি-কোটগিরি | 


সালেম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের তা রাস্তা আছে, (১) মাদ্রাজ 
হইতে জলারপেট জংশন দিয়া, (২) ত্রিচী ফোর্ট হইতে ইরোদ্‌ 
জংশন দিয়া এবং (৩) দিন্দিগালি জংশন হইতে পোদানুর দিয় । 

এই অঞ্চলে তীর্থভ্রমণের সময়ে কয়দ্বেটোর হইতে আর একটু 
অগ্রসর হইয়! নীলগিরি অবশ্য দেখিবেন। . 

তালেঙ্ম জ্‌ং্পম্ন_তাল্লীচ্বত্জলঙ্ম। এস. আই, 
৮ শললপগি এ ঠলাদ জংশাপনির খ্াধারত্শী স্টান সীলম 


সালেম, কয়ম্বেটোর এবং নীলগিরি অঞ্চলের তীর্থস্থান ২০৫ 


সালেম সহর সাঁলেম জিলার প্রধান নগর । এই নগর ইরোদের ৩ 
মাইল উত্তরপূর্ব এবং মাদ্রাজ (সেন্টাল্‌) হইতে ২০৮ মাইল দূরে 
অবস্থিত। সালেম জংশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী মিটার ড্যাম 
€ 1565 10810) পধ্যন্ত একটা শাখা রেলপথ আছে । মিটার ভ্যাম্‌ 
ষ্েশনের নিকটে স্থবিখ্যাত মিটার বাধ (17/০61 10210); এই বাধের 
দ্য €৩০০ ফুট এবং উচ্চতা ২২০ ফুট পর্যন্ত । এত বড় বাঁধ ব্রিটিশ 
সাআাজোর মধ্যে আর কোথাও নাই । 

সালেম-মিটারড্যাম শাখা” রেলপথে মেচেরী রোড (7150101 
[২০৪ ) একটা ছোট ষ্টেশন, ইহার দূরত্ব সালেম জংশন হইতে ১৮ 
মাইল। মেচেরী ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে তারামঙ্গলম্‌ নামক 
স্থানে একটা ছোট দেবমন্দির আছে, মন্দিরটী অতি স্ন্দর এবং বহু 
কারুকাধ্যযুক্ত । 

সালেম জংশন হইতে ২০ মাইল দূরে ইয়ার্কদ (৪০৪৪৫) নামক 
একটা স্বাস্থ্যনিবাস আছে, হইয়ার্কদ ৪৫০০ ফুট উচ্চ পাহাড়ের উপরে 
অবস্থিত। দৃশ্ঠ স্থন্রর। ষ্টেশন হইতে হয়ার্কদ পধ্যস্ত মোটর বাস্‌ 
যাতায়াত করে । তারামঙ্জলের যাত্রিগণ এই স্বাস্থ্যনিবাঁস এবং মিটার 
বাধ দেখিয়া আসিতে পারেন । 


স্পহ্কন্ীভ্রীগ, । সালেম জেলার অন্তর্গত শব্করীড়াগ্‌ (58015811- 
1:88) ষ্টেশন সালেম ও ইরোদ্‌ জংশনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, ইহার 
দূরত্ব সালেম হইতে ২৪ মাইল এবং ইরোদ্‌ হইতে ১৩ মাইল। এই 
ষ্টেশন্র € মাইল, রে ভিরুচানগোদ (11001)517505) নামক স্থানে 
পাহাড়ের উপরে একুট বিখ্যাত শিবের মন্দির আছে। দেবালয়ের মধ্যে 
পৃথক্‌ মন্দিরে আদিকেশব নামক বিষুমুদ্তি বিরাজমান । গ্রুবাদ এই ০ যে 


কেকা এত লি খনি লুনার এএছিন্ার বিরাট 2 2 পিসি উদিত 


২০৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


ন্কোলানন্িল্ন। কোলানক্লি (€০157811) ব্রিচী-ইরোদ্‌ 
রেলপথের একটা ছোট ষ্ট্রেশন (কয়শ্বেটোর জিলার ইরোদি তালুকের 
অস্তর্গত ), ইহার দূরত্ব ইরোদ্‌ হইতে ১৭ মাইল এবং ত্রিচী হইতে ৭২ 
মাইল। ষ্টেশনের নিকটে একটা ছত্র আছে, এখানে উচ্চশ্রেণীর যাত্রি- 
গণের জন্য সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। ষ্টেশনের নিকটে আধুনিক সময়ে 
একটা ছোট দেবালয় (দেবীর মন্দির ) নিশ্মিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর 
ফাল্গুন পুণিমাতে উত্সব হয়। কথিত আছে, কয়েক বৎসর পূর্বে 
এই দেবী কোন অন্ধ ব্যক্তিকে দর্শন দীন করিয়াছিলেন, দেবীর কৃপায় 
সে ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল । তদবধি এই দেবালয়ের খ্যাতি 
চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে । 

ব্দুম্মুক্ছি | কছুমূদি (7০9৫0000010) ত্রিচী-ইরোদ্‌ রেলপথের 
একটা ছোট ষ্টেশন ( কয়ম্বেটোর জিলার ইরোদ তালুকের অন্তর্গত ), 
ইহার দূরত্ব ইরোদ্‌ হইতে ২৪ মাইল এবং ত্রিচী হইতে ৬৪ মাইল। 
ষ্েশনের নিকটে ছত্র আছে। এই স্থানে কাঁবেরীতীরে একটা সুন্দর 
প্রাচীন শিবমন্দির বিদ্যমান, বৈশাখ মাসে রথযাত্রা হয়। 
. ইল্লোদ্‌_ভ্ভলালী। ইরোদ্‌ নগর ক্যম্বেটোর জিলার অন্তর্গত, 
এখানে এস্‌, আই. রেলওয়ের একটী জংশন ষ্টেশন (1290০ 110, ) 
আছে। ইহার দুরত্ব ত্রিচী হইতে ৮৮ মাইল এবং মাদ্রাজ ( সেপ্টাল ) 
হইতে ২৪৫ মাইল । ইরোদ্‌ নগর পূর্বের মাছুরা রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। হিন্দু, মুসলমীন এবং ইংরেজের মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহের পর 
ইৎ ১৮৮০ সাঁল হইতে ইবোদ্‌ ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে । এই 
নগর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত । কলিঙ্গনারণ খাল নামে ভবানী 
নদীর একটী পুরাতন খাল ইরৌদ্‌ স্টেশনের নিকট দিয়া গয়াছে। 

উদবাঁদ দশবমন্দির এবং বিষফ্ঞমন্দির উভয়ই বিভ্বামান । ৮ মাল 
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মিলিত হইয়াছে । সঙ্গমস্থলে একটা কারুকাধ্যযুক্ত শিবের মন্দির বিদ্যমান । 
এই মন্দিরের শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে নিয়োক্তরূপ উপাখ্যান কথিত হয় £__ 

এই স্থানে কোন সিদ্ধ মহাত্থা বাস করিতেন, ভগবান্‌ বিষ্ণু ততপ্রতি 
প্রসন্ন হইয়া তাহাকে এক কলসী অমৃত দান করিয়াছিলেন। অস্থরেরা 
জ্ঞাত হইয়া অস্ত অপহরণের চেষ্টা করিলে এ মহাত্মা ধ্যানস্থ হইয়া! 
বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভগবান্‌ অম্ৃতরক্ষার্থে অন্ুচরবর্গকে গ্ 
স্থানে প্রেরণ করিলেন। অস্থরগণ যুদ্ধে নিহত হইল। এই অম্বতই 
কালে ঘনীভূত হইয়। “অযুতলিঙ্গম্” নামক শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছিল । 

কাবেরী ও ভবানীর সঙ্গম্থলে স্নান ও তপস্তা করিয়া অনেকেই 
সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এই জন্য এই সিদ্ধক্ষেত্রে বহু যাত্রিসমাঁগম হয়। 
, তিক্প্লাল। কয়ছেটোর জিলার অন্তর্গত তিরুপ্লার €117519061) 
স্টেশন ইরোদ্‌ জংশন হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নয়াল নদীর তীরে 
অবস্থিত। প্রায় ৭ মাইল দূরে অবনাশী (458178$01) নামক স্থানে 
খ্যাতনাম! শিবপার্বতীর মন্দির বিছ্বমান, করম্বেটোর জিলার অনেক 
লোক এই মন্দিরে পুজা দিয়া থাকেন। সময়ে সময়ে দূর দেশ হইতেও 
যাত্রিসমাগম হয়। তিরুপ্নার হইতে অবনাশী পর্য্যন্ত মোটর ঘা 
সাভিস্‌ আছে, ভাড়া জনপ্রতি ।*। 

ক্সত্ষতটোল্_-পেক্লল । পোদাহর জংশন হইতে (নীল- 
গিরির দিকে ) মেত্পালয়ম্‌ (11505781515 510 ) পর্য্যন্ত এস্‌, আই. 
০রলওয়ের যে শাখা আছে, কয়ম্বেটোর (0০170781015 ) সেই শাখায় 
একটা বড় স্টেশন ॥ কয়হ্থেটোর পোদানুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে, এবং 
ইরোদ হইতে ৬২ মাইন দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত এই অঞ্চলে যাওয়ার 


৩টা রাস্তার কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । আজকাল রাত্রি সওয়া 


_ নয়টায় নীলগিরি এক্সপ্রেস গাড়ী মাদ্রাজ ( সেপ্টণল ) হইতে ধওনা হইয়া 
পর দিন প্রাতে সাড়ে সাতটায় কয়দ্বেটোর পৌছায় । 


২০৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


ক্যশ্থেটোর সহর কয়ম্বেটোর জিলার প্রধান নগর এবং ব্যবস! 
বাণিজোর স্থান। স্হরের নিকটে কয়েকটী কাঁপড়ের কল আছে । এখানে 
দুইটী কলেজ আছে, একটীতে কৃষিসংক্রান্ত এবং অপরটীতে বনসংক্রান্ত 
উচ্চ শিক্ষা প্রদর্ত হয় (0079 28165100151 00115562100 005 
1701556 €91198০ )|। সহরের জলবায়ু ভাল । 

কয়খ্েটোরের ৩ মাইল দূরে পেরুর (৩7৪) বা মেলা “চিদস্বরম্” 
নামক বিখ্যাত তীর্থস্থান বিদ্যমান । এই তীর্থে নটরাঁজ মহাদেবের একটা 
অতি সুন্দর কারুকাধ্যযুক্ত মন্দির আছে, প্রতিব্সর জুন মাসে এবং 
ডিসেম্বর মাসে উৎসব উপলক্ষে এখানে বহু যাত্রী আগমন করে । এই 
মন্দির দাক্ষিণাত্যের নায়ক বংশীয় কোন রাজা কর্তৃক নিশ্মিত হইয়াছিল । 

পেরুরের অনতিদুরে বেলিঙ্গিবি পাহাড় € ৬6111175171 171115 ) এবং 
মরুদমলয় পাহাঁড়ও ( [57949079181 ) তীর্থস্থান, গ্রথমোক্ত পাহাড় 


দাক্ষিণাত্যের কৈলাস পর্বত নামে খ্যাত । 
নীত্লগিন্টি। পোদান্ুর জংশন হইতে ২৫ মাইল দূরবর্তী 
মেত্ুপালয়ম্‌ ্রেশন পধ্যস্ত দক্ষিণ ভারত রেলপথের একটী শাখা আছে। 


মেতৃপালয়ম্‌ হইতে “নীলগিরি” র্কতশ্রেণীর মধ্য দিয়া ২৯ মাইল 
দূরবর্তী উটকামণ্ড (09:8০802070 ) বা উটা পর্যন্ত আর একটা শাখা 
রেলপথ আছে, শেষোক্ত শাখার নাম নীলগিরি রেলপথ । 

মাদ্রাজ হইতে উটী যাইতে হইলে আজকাল রাত্রি সওয়! নয়টায় 
নীলগিরি এক্সব্পেস (73105 1007651 150131555 ) গাড়ীতে চাপিয়া 
পর দিন বেলা ৯২ টাঁয় উটাতে পৌছিতে পারা যায়। রামেশ্বর-কন্াকুমারী 
দর্শনান্তে বা মালারার উপকূলে ভ্রমণান্তে উটা যাইত ইচ্ছা করিলে, প্রথমে 
পোদান্থুর জংশনে গমন করিবেন এবং ই ষ্টেশনে গাড়ী বদ্লাইযা কুন্ধর 


৯৬ ১ 
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করিলে নীলগিরি দর্শনের সযোগ ত্যাগ কর! উচিত হইবে না। যে সকল 
স্ান ষোগী-ঝধি-ভক্তের সাধনাক্ষেত্র বা ভগবানের লীলাস্থলী, অথবা যে 
সকল স্থানে ভগবৎ-লীলার স্থতিচিহুম্বরূপ বিগ্রহাদি কিংবা পুণ্যতোয়া 
সরোবরাদি বর্তমান, সেই সকল স্থানই তীর্থ। তীর্থে সাধারণতঃ 
দেববিগ্রহ, পুণ্যতোয়া নদী, পবিত্র সরোবর ব৷ সাগর বিছ্যমান থাকে | এই 
অর্থে নীলগিরির অন্তর্গত কোটগিরি তীরবস্থান; কিন্তু সমগ্র নীলগিরিও 
ভগবানের একট বিশিষ্ট বিভূতি সন্দেহ নাই । শাস্ত্রে আছে, বিশ্ববরদ্ধা্ 
অর্থাৎ সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ অরপ ব্রন্ষের মুত্তরূপ বা দৃশ্যমান বাহ্রূপ ; 
ইতরাং হিমালয়, নীলগিরি প্রভৃতিও ব্রদ্ধের মূর্তরূপ বা বিভৃতি। 
সমস্ত জীব এবং বিশ্ববহ্ধাগ্ডকে ভগবন্রপে চিন্তা করা ভক্তিমার্গের সাধন 
প্রণালীর অঙ্গ । শ্রীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যব্রমণকালে নীলগিরি প্রারুতিক 
শোভা সন্দশন করিয়া ভাববিহ্বল হইয়াছিলেন। ভগবানের লীলাবিগ্রহ 
দর্শনের ন্যায়, তাহার বিভৃতিম্বরূপ নীলগিরির অপূর্ব সৌন্দর্য ও মীধুধ্য 
আত্বাদনে ( সকলেরই মহাপ্রতুর স্তায় রুষস্ুত্তি বা ভগবৎদর্শন না হউক) 
অস্ততঃ প্রাণে ভক্তিভাব অবশ্যই জাগরিত হইবে । 
শীলগিরির শৌন্দধ্য দর্শককে স্মরণ করাইয়! দিবে-_খিনি অন্ত 
সৌন্দধ্যের আধার, যিনি রসম্বর্ূপ (“রসো টৈ সঃ” ), দৃশ্যমান জগতের : 
সমস্ত সৌন্দধ্য তীহারই ক্ষীণ প্রতিবিস্ব মাত্র; নীলগিবির বনফুল, 
বন্তলতা, তরুরাজি, নির্করিণী, পার্বত্য শোতম্থিনী, ইদ এবং জলপ্রপাত, 
সকলেই ভগবানের মহিম| প্রচার করিতেছে, সকলেই যেন এক তানে 
সেই বিতর গুণগান করিতেছে । 


রী 
রক বিঁবিট | 
অচল ঘন গহন, গুণ গাও তাহারি । 
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২১০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপরসঙ্গ 


সকল তরুরাজি সাজি ফুলফলে গাওরে। 
বিহগকুল গাঁও আজি মধুরতর তানে। 
গাঁও জীবজন্ত আজি যে আছ যেখানে | 
জগতপুরবাসী সবে গাঁও অনুরাগে | 

মম হৃদর গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে । 
ডাক নাঁথ, ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি । 


ুন্তুল ও ক্োউগিল্ি । মেভুপলায়ম্‌ ষ্রেশন হইতে 
নীলগিরির আরম্ত। এখান হইতে রেলগাড়ী যতই উদার দিকে অগ্রসর 
হইবে, ততই পথের উভয় পার্থের মনোহর দৃশ্ট দর্শন করিয়৷ দর্শক মুগ্ধ 
হইবেন। কোথাও সুড়ঙ্গ, কোথাও পার্ধত্যনদী, কোথাও নিঝরিণী, 
ক্ষণে ক্ষণে নৃতন নৃতন দৃশ্য নয়নপথগামী হইবে । এই সকল দৃশ্য দর্শন 
করিলে ক্লেশ স্বীকার পূর্বক দূর দেশে ভ্রমণের সার্থকতা উপলব্ি 
করিবেন। ১৭ মাইল পরম রমণীয় পার্বত্য পথে অল্পে অল্পে উঠিয়া 
_ কুম্ুর ষ্টেশনে উপস্থিত হইবেন । কুন্ধর স্বাস্থ্যকর নগর, এখানে রাস্তাঘাট 
“ভাল এবং সুন্দর স্থন্দর কুষ্টব্য স্থান বিদ্যমান । মোটর বাস্‌ যৌগে ১৪ 
মাইল পথ অতিক্রম করিলে কোটগিরি নামক আর একটা হুন্দর এবং 
কুনধুর অপেক্ষাও স্বাস্থাকর স্থানে উপনীত হইবেন। কোটগিরি' 
কাবেরীর করদ নদী পুণ্যসলিল। ভবানীর উৎপত্তিস্থান। ট 
০) উটক্কাচ্মগু | কুন্ুর হইতে নীলগিরি রেলপথে আরগ 
১২ মাইল অগ্রসর হইলে মাদ্রাজ সরকারের গ্রীক্মনিধাস উটকামণও্ড 
(0০918091800 ) বা উটীতে উপনীত হইবেন্ট। গ্রীষ্মকালে মাদ্রাজের 
লাট সাহেব এবং অন্তান্ উচ্চ রাঁজকণ্শ্চারী উঠীতে বাস করেন। 
জাঁযদরাবাদের নিজাম, বরদার গাইকোয়ার এবং মভিঘরের মভারাজ্া 








সালেম, কয়ন্বেটোর এবং নীলগিরি অঞ্চলের তীর্থস্থান ২১১ 


কয়েক মাইল দূরবর্তী অন্যান্ত স্থানে সন্থান্ত ভ্রমণকারীদিগের সুবিধার 
জন্য কতিপয় বাংলে! ( 212৮2115175, 28105510%/5 ) নিশ্মিত আছে । 
উটীতে কয়েকটা ভাল হোটেল আছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্ুগণের উপযোগী 
ব্রাহ্মণের হোটেলেরও অভাব নাই । 

বহু উৎকৃষ্ট অষ্টালিকা এবং রমণীয় উদ্যান এই শৈলনিবাসের শোভা 
বৃদ্ধি করিতেছে। অদূরে একটা সুদ এবং ১২ মাইল দূরস্থ পাইকারা 
নামক স্থানে জলপ্রপাত দর্শন করিয়া ভ্রমণকারিগণ পরম গ্রীতি লাভ 
করিবেন । উটীর দৃশ্য যেমন সুন্দর, ইহার জলবায়ু তেমনই উৎকুষ্ট; 
এই জন্য অনেকে উটীকে “ভারতের শৈলাবাল সমূহের রাখী” (107০ 
62৮15০0 01 10012217111 565010705) এই গৌরবসুচক আখ্য! 
দিয়া থাকেন। এই সম্মান কাহারে! কাহারে! মতে দাঞ্জিলিংএর প্রাপ্য, 
কারণ দাজ্জিলিং হইতে হিমালয়ের কাঁঞ্চনজঙ্ঘা (ধবলগিরি ) এবং 
এভারেষ্ট শৃঙ্গ ( গৌরীশঙ্কর ) প্রভৃতির যেরূপ নয়নাভিরাম দৃশ্ঠ দৃষ্টিপথে 
_ পতিত হয়, সেইরূপ দৃশ্ত ভারতের অন্ত কোন শৈলাবাসে নয়নগোচর 
হয় না। কিন্তু দাজ্জিলিংএর জল উৎকৃষ্ট নহে, বামুও আর্জ। নৈসর্গিক 
শোভ1 এবং জলবায়ুর উৎকর্ষ, এই উভয়ের সম্মিলনে উটাই বস্তুতঃ 
শৈলাবাস-রাজ্জী উপাধির যোগ্য । উটার উচ্চতা ৩০০ ফুট; কোদাই- 
কেনাল ৭০০০ ফুট এবং দাঙ্জিলিং ৬৮০০ ফুট উচ্চ। উটী হইতে 
মৃহিধুর (21559: ) পধ্যস্ত মোটর বাস্‌ সাভিস আছে এবং জলারপেট - 
ও ব্যাঙ্গেলোর দিয়া রেলগাড়ীতেও যাঁওয়! যায় (মহিযুর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ) 


রুনু 


ঁ 
, 


যোড়শ অধ্যায় । 
কুর্ণ প্রদেশ এবং মহিযুর রাজ্যের তীর্থস্থান । 
কুর্গ প্রদেশের চন্দ্রতীর্থ বা তালকাবেরী ( কাবেরীর উত্পত্তি স্থান) 
একটা বিখ্যাত তীর্থ। মহিষুর রাজ্যে নিক্নোক্ত তীর্থস্থান্মূহ বিদ্যমান, 


তন্মধ্যে মহিষুর (চামুণ্ডাপাহাড় ), শ্রীরঙ্গপত্তন, মেলকোট, মাঁলবন্পী ও 
শু্সেরী মঠ প্রসিদ্ধ | 


(১) মৃহিযুর (২) নগ্রন্গড় (৩) শ্রীরক্গপত্তন 
(৪) মেলকোট (৫) মালবল্লী ও শিবসমুদ্রমূ 
(৬) বাঙ্গেলৌর (৭) কলম-_অন্ৃতীর্থ 


(৮) নিদ্বা্ডা-শিবগঙ্গা (৯) বনবর হাঁলেবিদ্‌ ও বেলুর 

(১০) বিরুর এবং শিমোগ! (১১) শৃঙ্গেরী ঠা (১২) খণ্ডে 

(১৩) চিতলদ্রগ__আঁর্কলি মঠ (১৪) হরিহর | 

চত্দ্রতার্খ লা ভাঁলক্ষাল্ছেল্লী | কুর্গ প্রদেশের চন্দ্রতীর্থ 
বা তাল-কাঁবেরী (7:91-1:8%511) ( অর্থাৎ কাবেবীর উৎপত্তি স্থান ) একটা 
খ্যাতনাম! তীর্থ। কাণ্তিক মাসে তুলাকাবেরী যোগ উপলক্ষে এবং 
দশহর! ও সংক্রান্তি উপলক্ষে বহু খাঁত্রী চন্দ্রতীর্থে সনের নিমিত্ত কুর্গ 
প্রদেশে গমন কবে। 

এই তীর্থ মহিষুর হইতে ৮০ মাইল দূরবত্তী। রেলপথ নাই, 
মহিধুর হইতে মোটর বাস্‌ যোগে মূর্ণাদ, (11025) যাইতে 
হইবে, মূর্ণাদ হইতে ৮ মাইল বন্য পথ.অতিপ্রম করিলে বাগামুগ্ডল 
(7355877007418 ) নাঘক স্থান পাওয়া যাইবে । উল্লিখিত বাগামুগডলার 


কুর্গ প্রদেশ এবং মহিষুর রাজ্যের তীর্থস্থান ২১৩ 


গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে । মেলা ভিন্ন অন্য সময়ে মোটর বাস্‌ পাঁওয়! 
যায় না; কিন্তু সকল সময়েই মহিষুর নগর হইতে ছোট মোটর গাড়ী 
ভাড়া করা. যাইতে পারে, ভাড়া জন প্রতি ৫. পাঁচ টাকার কম নহে । 

চন্্রতীর্থে যাতায়াতের আরও একটী পথ আছে । মহিযুর হইতে 
মোটর বাস্এ মার্কার! (কুর্গের প্রধান নগর ) যাইতে হইবে, ব্রহ্মগিরি 
মার্কারা হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী, মোটর বাস্‌ সাভিম্‌ আছে। 

হিমু । মহিযুর রাজ্যের মহারাজা! মহিষুর (1155076 ) 
নগরে বাস করেন, কিন্তু বাঁজেলোর এই রাজ্যের বর্তমান রাজধানী । 
শেষোক্ত স্থান হইতেই মহিধুর রাজ-সরকা'র রাজ কাধ্য পরিচালন করেন । 
মাদ্রাজ (সেন্টাল) হইতে বাঞ্জেলোর (সিটি জংশন) ২২২ মাইল, 
ডাক বা এক্সপ্রেস গাড়ীতে ৯ ঘণ্টার পথ। বাঙ্গেলোর (সিটি জংশন ) 
হইতে মহিষুর ৮৬ মাইল (ডাক গাড়ীতে ৪ ঘন্টার পথ )। ত্রিচিনাপল্ী 
হইতে ইরোদ ও জলারপেট দ্রিয়! বাঙ্গেলোর যাওয়া যায়, কিস্তু উক্ত 
ছুই স্থানে গাড়ী বদূলাইতে হয়। উটফামণও হইতে মহিষুর পর্যস্ত মোটর 
বাস্‌ সাভিস্‌ আছে, ভাড়া জন প্রতি ৬।* টাকা । 

পৌরাণিক যুগে এখানে মহিষাঙ্গর নামক এক মহাপরাক্রমশালী 
অন্গুর বাস করিতেন । তাহার নামানুসারে এই স্থানের নাম কান্নাড়। 
ভাষায় মহিষুর অর্থাৎ মহিষপুর হইয়াছে । কথিত আছে, এখানেই 
চামুগ্ডাদেবীর সহিত মহিষাস্থরের যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে আনত হইয়া 
মহিষাক্থর রামনাদ দেবীপত্তনে পলায়ন করেন এবং সেখানে দেবী কর্তৃক 
নিহত হ'ন। মৃহিষুর নগরে ললিতা্রি নামক একটী পাহাড়ে 
চামুগ্ডাদেবীর বৃহৎ মৃদ্দির বিরাজমান । পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় এক 
হাজার ফুট । মন্দির উচ্চ গ্রাচীরে বেষ্টিত, সন্মুখদিকে কারুকা্যযুক্ত 
তভারণ (শোভা পাইতেছে । মন্দিরাভাক্তরে অই্ভূজা মভিহবাত্ররম্দিলী 
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বিদ্যমান । ছুর্গাপুজার সময়ে এখানে নবরাত্রি উত্সব হয়, ত্রাঙ্গণের 
বেদপাঠি, চত্ডীপাঠ, হোম ইত্যাদি করিয়া থাকেন। রাজপরিবারবর্গ এই 
কয়েকদিন পাহাড়ের উপরে বাস করেন । বিজয়! দশমী দিবসে এখানে 
মহাঁসমারোহে যে রাজোচিত শোভাযাত্রা হয়, তাহা ভারতবিখ্যাত। এই 
উপলক্ষে নগরের আলোকসজ্জ! দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইবেন। ললিতাদ্দি 
হইতে মহিষুর নগরের চতুর্দিকের স্থন্দর দৃশ্ঠ নয়নগোচর হয়। মহিষুরের 
মহারাজা বহু ব্যয়ে পর্বতীরোহণের জন্ উৎকৃষ্ট রাস্তা প্রস্তত করা ইয়াছেন, 
স্ৃতরাং মোটর্গাড়ী নিরাপদে পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে পারে। 
কয়েক মাইল পথ আরোহণ করিলে চাঁমুগ্ডাদেবীর' মন্দির দৃষ্ট হইবে। 
এই দেশে দেবীর মন্দিরের সম্মুখে বলিদানের প্রথা নাই | 

পাহাড়ের নিম্নদেশে মহিষুরের ভূতপূর্বব রাজগণের মৃত্তি বিদ্যমান । 
নিকটস্থ একটী ঘঠে অনেক সাধু সন্যাসী বাস করেন, মগে নিয়মিতরূপে 
সাধুসেবার বন্দোবস্ত আছে। মহিযুর নগর পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং 
অধিকাংশ রাজপথ স্ুপ্রশস্ত । রাজপথের উভগ়পার্থস্থ অট্রালিকাঁসমূহ 
মনোঁরয 1 বাঙ্গলাদেশে এইরূপ স্থন্বর নগর একটাও নাই। মৃহিষুরের 
র্ববপ্রধান ত্রষ্টব্য স্থান পূর্ববোক্ত ললিতীদ্রি পাহাড় এবং রাজপুরী অর্থাৎ 
মহারাঁজার বাসভবন । বীঞ্পুরীতে মহারাঁজার ছুইটা স্থবৃহৎ রাজপ্রাসাদ 
আছে, একটা পুরাতন এবং অপর্টী নৃতন। এতত্তিম্ন অনেক ক্ষুত্র 
--বা বৃহৎ অট্টালিকা, প্রশস্ত উদ্যান, ময়দান, হস্তীশীলা, অশ্বশাল! প্রভৃতি 
বিদ্যমান, রাজপুরীই সহরের একটা সুবিস্তীর্ণ অংশ। মৃহারাজার প্রাসাদ 
বৈদ্যুতিক আলোকমাঁলায় স্সঙ্জিত। মা্রাজ প্রভৃতি স্থান অপেক্ষা! 
বৈছাতিক আলোকের খরচ মহিযুরে কমণ ললিতাদ্রি পাহাড়ে 
উঠিবার পথেও মহারাজা বৈদ্যুতিক আলোকের হুন্দর ব্যবস্থা করিধুছেন | 
মাকিমব তরি উটকায়ণ্ পর্যাজ্ত মোটর বাস সাভিল আছে, শরজ- 
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মহিমুর হইতে ২* মাইল দূরে সোমনাথপুরা নামক স্থানে একটা 
প্রাচীন মন্দির আছে । এখানে বিগ্রহ নাই, কিন্ত মন্দিরের কারুকাধ্য 
দর্শকের বিন্ময়োৎ্পাঁদন করিবে । রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলি 
মন্দিরের দেওয়ালে ও স্তস্তে অদ্ভূত শিল্পকৌশলসহকারে খোরিত আছে। 
মোটরে যাওয়া যায়, ভাড়া জন প্রতি ১০ টাকা । 

মহিষুর নগরে একমাত্র দেবালয় পূর্ববোক্ত চামুণ্ডাদেবীর মন্দির । 
ললিতাব্রির উপরিভাগে মৃহিযাস্থ্রমদ্দিনী চামুণ্ডাদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইয়া আন্মুন ভক্ত রামপ্রসাদের এই গানটী স্মরণ করি 


যাঁও গে! মা জননী, জানি তোরে । 

তারে দাও দ্বিগুণ সাজ। মা, ধে তোরে খোসামদি করে। 
মা মা ব'লে পাছু পাছু, ঘে জন স্তরতি ভক্তি করে। 

দুঃখে শোকে দণদ্ধে তারে, দাখিল করিস্‌ যমের ঘরে | 

যে জন হয় শক্ত, তার ত্রিকাল মুক্ত, জোর জবরে | 
চোখে আঙ্গুল ন! দিলে পরে, দেখবি না মা বিচার ক'রে ॥ 
ওম। হরের আরাধ্য পদ, ভয়ে দিলি মহিষাস্থুরে | 

ষে ছু কথা শুনাতে পারে, যে জনা হে তের ধরে ॥ 

তার হয়ে আত সদা, থাকিন মা পরাঞ্ছে5'রে | 
রামপ্রসাদ কৃতার্থ হবে, কৃপা জোরে ॥ 


নওঞনগড়। মহিযুর হইতে চামরাজনগর পর্যন্ত মক্জ্রি 
রেলপথের একটা শাখা আছে, এই শাখায় মহিষুর হইতে ১৬ মাইল 
দূরে নঞ্জনগড় নামক ষ্টেশন (920187600০0) অবৃস্থিত।, 
নগ্লনগড়ের নিকটে প্লীকণ্ঠেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান । 


” উদ্নীল্রজ্গগ্পতিন্ন। শ্রীরঙ্গপতন (39717899854) মহিষুর রেল- 
রিল ১ ক খারিগসল কক ২ শান এবং বাক্ষলেোর 
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সিটী জংশন হইতে ৭৭ মাইল। শ্ীরক্গমের ্তায় শ্রীরঙ্গপত্তনও কাবেরীর 
ছুই শাখায় বেষ্টিত একটা ছোট দ্বীপ। শ্রীরঙ্গপত্তন ষ্টেশন এবং সহ্‌র 
এই দ্বীপের অস্ত্ত। স্টেশনের অতি নিকটে মহারাজার একটা ছত্র 
বিদ্যমান; ছত্রে কুপ আছে, কিন্তু পাইখানা নাই ; নিকটবক্তী অয়দানে 
বা কাবেরীতীরে শৌচে যাইতে হয়। এতত্তিনন, আরও দুই একটা ছত্র 
আছে। 

কাবেশী এখ্ঠক্স অতি তীব্রবেগে প্রবাহিতা, অবগাহন করা দুষ্কর ; জল 
সুশীতল এবং স্কটিকবৎ স্বচ্ছ। ক্বানঘাটের দৃশ্ঠ মনোরম ; অদূরে নয়নানন্দ- 
কর পর্বতশৃঙ্গ, নদীর উভয় পার্থ পত্রপল্পবে স্থশোভিত বিবিধ তরুরাজি 
স্বশীতল ছায়া বিস্তার পূর্বক সারি সারি দণ্ডীয়মান। মহিযুর হইতে বহু 
লোক ছুটির দিনে বা! পর্দিনে শ্রীরন্বপত্তনে আসিয়া কাবেরীতে স্সান 
করেন; বিশেষতঃ কান্তিক মাসে “তুলা কাবেরী” যোগ উপলক্ষে 
 প্রার প্রত্যহই এখানে যাত্রিসমাগম হয়। 
শ্রীরহ্গপত্তনে কাবেরী নদীর আানঘাটের অপূর্বব শোভা দর্শন করিতে 
.. কারতে এক বার কাঙ্গাল ফিকিরচাদের নদীর গানটা ম্মরণ করুন £__ 


নদি, বল্রে বল, আমায় বল্রে। 

কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জলরে ॥ 

পাযাণে জন্ম নিলে, ধরলে নাম হিমশিলে, 
২. কার প্রেমে গ'লে আবার হইলে তরল রে। 


ওরে যে নামেতে তুমি গল (মরি হায়রে নদি ), 

ওরে সেই নাম আমায় এক বার বল, 

দোখি আমার হৃদিস্থলে, গলে কিনা আমার কঠিন হৃদিস্থলরে ২. 
কারল্গাবে ধারে ধীরে, গান কর গমীর স্বরে, 

প্রাণ মন হরে কিবা শব্ধ কল কলরে। 
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নদিরে, তোর ভাবাবেশে, মরি হা হায় রে নি) 
যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে, 

তখনই বর্ধ এসে ভাসায় ধরাতল রে। 

ভক্তজন পবনসঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে, 
প্রেমতরঙ্গে তুমি কর টলমল রে । 

তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায় হায় রে নদি ) 
যারে নিকটে পাও তারে নাচাও, 

উচ্চ রবে কার নাম গাঁও, হইয়ে বিকল রে। 


“শ্ীরক্রপত্তন বিখ্যাত এতিহাসিক স্থান, মহিষুরের পুরাতন রাজধানী 
এবং প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ। এখানে হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের সহিত 
ইংরেজদের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সহরেই ১৭৯৯ খুষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত 
যুদ্ধে টিপু স্থলতাঁন নিহত হইয়াছিলেন। 

শ্রীর্গপত্তনে তিনটা বিখ্যাত দেবালয় আছে, তন্মধ্যে প্রীরঙ্গনাথজীর 
মন্দির প্রধান। এই মন্দির স্টেশনের অতি নিকটে অবস্থিত। মন্দিরের 
চতুর্দিকে পর পর শ্টী প্রাচীর আছে। মধ্যের প্রাঙ্গণে একটা মন্দিরে 
শ্রীন্সিংহদদেব এবং লক্্মীদেবী বিরাজমান । তৎপরে আবার লক্মীদেবীর 
পৃথক মন্দির। ভিতরের মহলে মূলমন্দিরে শ্রীরঙ্গনাথজীর অনস্তশষ্যায় 
শয়ান সবৃহৎ যুদ্তি বিরাজমান, এই বিগ্রহই আদি রঙ্গনাথদেবের মৃত্তি।. 
এখানে মন্দিরাত্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো! আছে, ুতরাং উত্তমরূপে ঠাকুর 
দর্শন হয়। এই মন্দিরে ১০৮টী তুলসীপত্র দ্বারা অর্চনা করাইতে 
হইলে ।”০ ভেট (বা দক্ষিণা) দিতে হয় ঠ কিস্তু কেবল দর্শন বা কর্পুরারতির 
জন্য দক্ষিণা নির্দিষ্ট নাই, যাত্রীরা যাহা ইচ্ছা দিতে পারেন। 

কথিত আছে, গৌতম খধির কোন শি্ত শ্রীরঙ্গপত্তনে হ্রালকান্তুপের 
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প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবাঁপুজা করিতেছিলেন। কিছু কাঁল পরে মহিষুরের - 
রাজকন্যা শ্রীমত্রামানজাচাধ্যের কৃপায় কঠিন রোগ হইতে মুক্ত হইয়! 
উক্ত আচার্যের শিল্তন্ গ্রহণ করেন এবং ং গুকর আদেশে রঙ্গনাথদেবের 
মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন । 

শরীর্গনাথজীর মন্দিরে প্রত্যহ পূর্ববান্থে ত্রাহ্মণগণ মধুরম্বরে স্তোত্রপা 
করিয়া থাকেন, শ্রবণ করিলে সকলেই আনন্দ লাভ করিবেন । 

শ্রীমদ্ভাগবত্তে উক্ত আছে, এই বিশ্ব যে সময়ে প্রলয়পপ্োধিজলে নিয্নগ্ন 
ছিল, সেই সময়ে ভগবান্‌ বিষু ক্ষীবোদসাঁগরে সর্পরাজ অনস্তকে শয্যা করিয়া 
তদুপরি শয়ন করিয়াছিলেন । ভগবানের পুনরায় বিশ্বস্থ্টির ইচ্ছা হইলে, 
তাহার নাভিকমল হইতে ব্রঙ্গা আবিভূর্তি হইলেন। ব্রদ্মা আবিভূতি 
হইয়াই সেই পদ্মের কর্ণিক! মধ্যে অবস্থিত হইলেন। অতঃপর পদ্মনাল 
মধ্যে প্রবিই হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ বনু চেষ্টা ও অন্বেষণ করিয়াও নিজের 
তত্ব এবং এই পদ্মের তত্ব অবগত হইতে পারিলেন না। অবশেষে 
অভিমান শূন্য হইয়! অস্তমুখবৃত্তিদ্বারা সমাধিযৌগ অবলম্বন করিলেন। 
রন্মা এইরূপে শতবৎসর যাবৎ যোগানুষ্ঠান করিয়া তব্বজ্ঞান লাভ করিলেন 
এবং স্বীয় হৃদয়মধ্যে অনন্তশব্যায় অধিষ্ঠিত ভগবান্‌ বিষ্ণুর দর্শন প্রা্চ 
হইলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মা শেষশায়ী ভগবানের বনু স্তব করিয়াছিলেন । 
শতরীর্গনাথজী উক্ত শেষশায়ী ভগবাঁনেরই মূর্তবিগ্রহ, সুতরাং আসন 
_ আমরা সকলে মনে মনে প্রীর্পত্তনের আদি রঙ্গনাথজীর ধ্যান করিয়া 
ব্রদ্ধাকৃত স্তোত্রের কিযনদংশ পাঠ করি £-_ 


জ্ঞাতোহসি মেহগ্য স্চিরানন্থদেহভাজাং 
ন জ্ঞায়তে ভগবতো। গতিরিত্যবন্যক্। 
নান্তত্বদস্তি ভগবন্নপি তন শুদ্ধং মে 
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তাবদ্য়ং দ্রবিণদেহন্ুহৃন্লিমিত্তং 

শোক স্প্‌হা! পরিভবো! বিপুলশ্চ লোভঃ 
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আত্তিমূলং 

যাবন্ন তেহঙ্থি মতয়ং প্রবৃণীত লোঁকঃ ॥ ৬ 


ত্বং ভক্তিযৌগপরিভাঁবিতহ্গৎংসরোজে 
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন নাথ পুংসাম্‌। 
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়স্তি 

তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥॥ ১১ 


যন্তাঁবতারগুণকন্মরবিড়ম্বনানি 
নামানি যেহসুবিগমে বিবশা গৃথন্তি | 
তেইনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্ব! 
সংযাস্তাপাবৃতমৃতং তমজং প্রপন্ভে ॥ ১৫ 
( শ্রীপ্ভাগবতের ৩য় স্বদ্ধ, ৯ম অধ্যায় ) 


বঙ্গানুবাদ £-হে ভগবন্! বনু কাল পরে অগ্ আপনাকে জানিতে 
পারিলাম । দেহধারীদিগের দুর্ভাগ্য এই যে তাহারা ভগবানের তত্ব 
জানে নী। হে বিভো! আপন হইতে পৃথক কোন বস্ত নাই, জগত, 
ঘে সকল পৃথক্‌ পৃথক বস্ত আছে বলিয়া মনে হয়, বস্ততঃ তাহারা 
পৃথক্‌ অস্তিত্বশীল সত্যবস্ত নহে, যেহেতু আপনিই নিজ মায়াশক্তি 
প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হইয়! থাকেন । ১ 

হে প্রভো! ঘর্ত দিন লোকসকল আপনার অভয় চরণে শরণাগত 
না হয়, তত দিন তাহাদের ধন, দেহ ও পুভ্রমিত্রাদির নিমিত্ত ভয়, শোক, 


২২০ | দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


ধনপুক্রাদি প্রাপ্ত হইলে দুঃখের মূল কারণ “আমার, আমার” এই মিথ্য। 
অভিমান করিয়া খাকে 1 ৬ 

হে নাথ! যে সকল পুরুষ ( গুরূপদেশ ) শ্রবণে তত্বজ্ঞান- 
লাভের পন্থ। জ্ঞাত হইয়া ভক্তিষোগ অবলম্বন করেন, আপনি তাঁহাদের 
ভক্তিযোগশোধিত হৃদয়সরোজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন। হে 
পৃণ্যঙ্সোক ! (শ্রবণ ব্যতিরেকে ) ভক্তের আপনার যে কোন মূর্তরূপ 
স্বেচ্ছায় ধ্যান করিলেও, আপনি ভক্তজনের অনুগ্রহার্থে সেইরূপেই 
তাহাদের নিকটে প্রকট হইয়| থাকেন । ১১ 

হে সচ্চিদানন্দস্বূপ ! আপনি ভিন্ন ভিন্ন অবতারে যে সকল নাম 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল নাম (রামনৃসিহাঁদি ), অথবা আপনার 
গুণবাচক বা লীলাস্চক অন্যান্য নাম (দীনবন্ধু, পতিতপাবন, গোপাল, 
কৃষ্ণ, গিরিধারী ইত্যাদি ), প্রাণত্যাগসময়ে অবশ হইয়াও উচ্চারণ (ক! 
স্মরণ ) করিলে, মস্গুয্য বু ব্হ জন্ম সঞ্চিত পাপরাশি হইতে সচ্যোমুক্ত 
হইয়া শুদ্ধ সত্যন্বরূপ পরত্রহ্ষকে প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মমৃত্যুরহিত 
্রন্মস্বরূপ আপনার শরণ লইলাম | ১৫ 

রঙ্গনাথজীর মন্দির ব্যতিরেকে শ্রীরঙ্গপত্তনে আরও ছুইটা বিখ্যাত 
মন্দির আছে, (১) নুসিংহদেবের মন্দির এবং (২) ঈশ্বরস্বামী বা গঙ্গাধরেখর 
মহাদেবের মন্দির । প্রথমোক্ত দেবালয় রঙ্গনাথজীর মন্দিরের নিকটবত্তী । 
-€ই দেবালয়ের যূলমন্দিরে ভগবান্‌ নৃসিংহদেব এবং পথক্‌ মন্দিরে লক্ষমীদেবী 
বিরাজমান। ঈশ্বরস্বামীর মন্দির কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত। এই মন্দিরে 
মহাদেবের অভিষেকের দৃশ্য প্রাণম্পর্শী। বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমস্বরে 
বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল যাবৎ মহাদেবের অভিষেক সম্পন্ন করেন। 
. সুলমন্দিরের চতুদ্দিকে যে পরিক্রমা পথ আছে, তন্মধ্যে পার্ধতীদৈবীর 
গন্দির বিরাঁজত । এই দেবালায়ে মধাতাভীনার জমা উপস্িতা . 
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ঈশ্বর্বামীর মন্দিরের নিকটে টিপুহ্ৃলতানের মৃত্যুস্থান। ফটকের 
উপরে একটা প্রস্তরফলকে যে লিপি বিদ্মান, তাহা! হইতে স্থান্টার 
পরিচয় পাওয়। ষায়। | 

শ্রীরক্ষপত্তনে হায়দর আলি এবং টিপু সুলতানের সমাধিস্থানের উপরে 
অতি সুন্দর মসজিদ আছে এবং কিঞ্চিৎ দূরে টিপু সুলতানের গ্রীম্মকালীন 
রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্তমান। এই প্রাসাদে মহিষুর্‌ যুদ্ধ সংক্রান্ত ছবি 
এবং অন্যান্য অনেক স্থন্দর ছবি আছে। উক্ত মসজিদ ও প্রাসাদের 
মধ্যবর্তী স্থান হইতে মহিযুর ও মেলকোট প্রতৃতি স্থানে প্রত্যহ 
মোটর বাস্‌ যাতায়াত করে। 

রীরক্গপত্তন হইতে কিছু দূরে শ্রাবণবেলাকুল! নামক স্থানে একটা 
স্বন্দর মন্ররপ্রস্তরনিশ্মিত জৈনমন্দির আছে । 

স্মেলক্কোট । শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ৩ মাইল দূরে এবং মহিযুর 
নগর হইতে ১২ মাইল দূরে ফেঞ্চরকৃল্‌ ( 21570 95105 ) নামক 
একটা ষ্টেশন আছে । এই স্টেশনের ১৫ মাইল দূরে মেলকোট (2121- 
[015 ) নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান অবস্থিত, ম্লকোটের প্রাচীন নাম 
যাদবাত্রি। উক্ত ষ্টেশন হইতে মোটর বাস যোগে বা! গোষানে 
মেলকোটে ষাইতে পার! যায় । মোটর বাঁস্এর ভাড়া জন প্রতি এক 
টাকার মধ্যে। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতেও মোটর বাস্এ মেলকোটি গমন 
করা! যায়। চে 

মেলকোটে ছুইটী বিষুমন্দির আছে, একটা মন্দিরে শ্রীমৎ রামান্জা- 
চাধ্য গ্রতিষ্ঠিত শ্রীনারায়ণ (বা যাদবাদ্রিপতি ) বিগ্রহ এবং শ্রীসম্পৎ্কুমার 
বিগ্রহ বিরাজমীন, শেষোক্ত বিগ্রহের জন্যই মেলকোট বিখ্যাত। 
অপর/মন্দির পাহাট্টের উপরে অবস্থিত, এই মন্দিরে শ্রীনরসিংহম্থামীর 
অতি স্ন্দর মন্তি বিরাজিত। ঝ. 
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মধ্যে ষাদবার্দিপতি বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের 
অত্যাচারের আশঙ্কায় এই প্রাচীন বিগ্রহ অর্চকগণ কর্তৃক গুপ্রস্থানে 
লুক্কায়িত হইয়াছিল । স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া শ্রীমত্রামা্জাচাধ্য স্থানীয় 
লোকদিগের সাহায্যে কল্যাণী নামক সরোবরের সন্গিধানে উক্ত বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্যের গ্রভাবে প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই অতি 
স্ন্দর এবং বৃহৎ একটা মন্দির এ স্থানে নির্মিত হয়। 

শ্রীযাদবাপ্রিপতির উতৎ্সববিগ্রহ শ্রীসম্পৎকুমার মুসলমানকর্ৃক দিল্লীতে 
শীত হইয়াছিল এবং অন্যান্য লুষ্ঠিত দেববিগ্রহের সঙ্গে সম্রাটের তোষাঁ 
থানায় রক্ষিত হইধাছিল। শ্রীমত্রামানুজাচার্ধ্য স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া উক্ত 
বিগ্রহের নিমিত্ত দিল্লী গমন করেন এবং দিল্লীশ্বরের নিকটে বিগ্রহটা 
প্রার্থনা! করেন। দিলীশ্বর তাহার প্রসন্ন মৃত্তি দর্শনে ও পাণ্ডিত্যে তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে উক্ত বিগ্রহ দান করিয়াছিলেন। আচাধ্য উক্ত উৎদব- 
বিগ্রহ যাদবাপ্রিপতি মন্দিরে ( বর্তমান মেলকোটে ) য্থাবিধানে প্রতিষ্ঠিত 
করেন । 

কথিত আছে, শ্রীসম্পৎ্কুমার বিগ্রহ দিল্লীশ্বরের কন্যা বিবি লচিমারের 
অত্যস্ত প্রিয় ছিল। এক জন ব্রাঙ্মণ এই বিগ্রহ লইয়৷ প্রস্থান করিয়াছেন, 
এই কথা জ্ঞাত হ্হ্য়া বিধি লচিমার অনেক অনুসন্ধানের পরে বনু 
কষ্ট স্বীকারপূর্ববক মেলকোটে আগমন করেন এবং এই স্থানে জীবনের 
“বশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। এই মুসলমান রমণীর অপূর্ব 
ভক্তি ও প্রেম দর্শন করিয়া শ্রীমত্রামান্জাচাধ্য তাঁহাকে মন্দির প্রবেশের 
অধিকার দিয়াছিলেন এবং কথিত আছে, বিবি লচিমার শ্রীসম্পৎকুমার 
বিগ্রহের সঙ্গে অলৌকিক ভাবে বিলীন হইয়াছিলেন। প্রন্কৃত ভক্ত 
নীচকুলোদ্তব বা বিজাতীয় হইলেও হিন্দুসমাজ চিরকালই বাক্তিগউভাঁবে 
তাহাকে মধ্যাঁদ দিয়াছেন ; কিন্তু সমাজে অস্পস্ঠতা বর্জনপুর্বক হিন্দুধ্দের 
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মাতললন্নী ও শ্পিবহলম্মু্রুস্ম্‌। মহিষুর এবং বাঙ্জেলোরের 
মধ্যবস্তী স্থানে মহিযুর রেলপথে মাদ্দুর (189৮1) ষ্টেশন অবস্থিত, 
ইহার দুরত্ব মহিষুর হইতে ৪* মাইল এবং. বাঙ্গেলোর হইতে ৪৬ 
মাইল । মাদুর হইতে ২০ মাইল দূরে মালবল্লী, মালবল্লী হইতে আরও 
২০ মাইল দূরে শিবসমুদ্রম নামক স্থান। প্রথমোক্ত স্থানে স্প্রসিদ্ধ 
রঙ্গনাথজীর মন্দির বিদ্যমান । শুনিলাম, এই দেবালর রঙ্গনাথজীর আর্দি- 
স্থান। মহিধুরভ্রমণকালে শ্রীরঙ্গপত্তন এবং মাঁলবল্লী এই উভয় স্থানেই 
রঙ্গনাথজী দর্শন করা উচিত । মাদ্দুর হইতে মালবলী এবং শিবসমুদ্রম্‌ 
মোটর বাস্এ যাতায়াত করিতে হইবে । 

শিবসমুদ্রম্‌ একটী ছোট দ্বীপ, কাবেরী নদী শ্রীরঙ্গমের ম্যায় এখানেও 
ছুই শাখায় বিভক্ত হইয়া! উক্ত দ্বীপের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্‌ দিয়া! প্রবাহিত 
হইয়াছে। ছুই শাখায় ছুইটা জলপ্রপাত বিদ্যমান, পূর্ববদিকের শাখায় 
তর চুক্কি এবং পশ্চিমের শাখায় গগন্চুক্ি জলপ্রপাত । জলপ্রপাত ছুইটার 
দৃশ্য পরম রমণীয়। | 

তিনশত ফুটেরও অধিক উচ্চ একটা স্থান হইতে কাবেরীর জল 
তীত্রবেগে নিয়ে পড়িতেছে । জলপ্রপাতের পতনশীল জলের বেগের 
সাহায্যে কল চালাইয়া মহিষুর রাজসরকার বৈজ্ঞানিক কৌশলে বিজলী 
প্রস্তুত করিতেছেন এবং এই বিজলীর সাহায্যে মহিষুর, বাঙ্গেলার এবং 
কোলার এই তিনটা নগরে বৈছ্যতিক আলোকের ব্যবস্থা করিয়াছেন ৬" 
প্রকৃতির যে শক্তির বৃথা অপচয় হইতেছিল, তাহ! কিরূপ স্থকৌশলে 
মানুষের কাধ্যে নিয়োজিত হইয়াছে, দেখিয়া সকলেই চমত্কত হইবেন ॥ 
মহিষুরের রাজ সরকার এই বিষয়ে যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সেইবপ কৃতিত্বের নিদর্শন আর কোথাও আছে 
কিনা সন্দেহ । শিবসমদ্রের জলপ্রপাত এবং টবছ্যুতিক কারখানা বাঙ্গালী 
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স্বাজেলোক্ | বাঙ্গেলোর (38175251915 ) মহিষুর রাজোর 
বর্তমান রাজধানী | ইহার দূরত্ব মাদ্রাজ হইতে ২২২ মহিল, ডাক বা 
এক্সপ্রেস গাড়ীতে মাদ্রাজ হইতে নয় বা দশ ঘন্টার পথ । ত্রিচী হইতে 
ইরোদ জংশন এবং জলারপেট দিয়! বাঙ্গেলোর গমন করা! যায়? কিন্তু উক্ত 
ছুই স্থানেই গাড়ী বদ্লাইতে হয়। বাঙ্গেলোরে পর্বতগুহামধ্যে গবি- 
গঙ্গাধরেশ্বর মন্দির নাঁমে একটী মন্দির বিদ্যমান । প্রস্তরময় পর্বতগাত্রে 
শিবের প্রকাণ্ড ত্রিশূল, ছত্র এবং ঢাক খোদিত আছে । 
বাঙ্গেলোর মহিষুরের ন্যায় সুন্দর, পরিদ্কৃতপরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর 
স্থান । সহরটী ছুই অংশে বিভক্ত; এক অংশ বাঙ্গেলোর সিটা ( পুরাতন 
সহর ), ইহা! মহিধুর সামস্ত রাজ্যের অন্তর্গত; অপর অংশ বাঙ্গেলোর 
ক্যান্টন্মেন্ট বা! সেনানিবাস (880591075 0810071006100 1 শেষোক্ত 
অংশ ব্রিটিশ ভারতের অন্তত ক্ত, এখানে ব্রিটিশ রেপসিডেন্ট বাস করেন | 
বাঙ্গেলোরের উচ্চত। ৩০০০ ফুট ; সুতরাং নগরটী গ্রীক্ষকালে গরম নহে, 
এবং শীতকালেও এখানে দাজ্জিলিং, উটা প্রভৃতির ন্যায় অতিরিক্ত শীত 
নাই) এই কারণে অধিকাংশ ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চ শৈলাবাস অপেক্ষা 
বান্গেলোরের ন্যায় অল্প উচ্চ স্থানই অধিকতর উপযোগী । বাঞ্েলোর 
সিটা এবং বাঙ্গেলোর ক্যান্টন্মেন্ট, এই উভয় সহরই সওতালপরগণার 
'দ্েওঘরের হ্যায় ক্রমশঃ চতুর্দিকে অনেক পরিমাণে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। 
-বাঙ্গেলোরে বহু অট্রালিকা, রমণীয় উদ্যান, কলেজ, হাসপাতাল, মহারাজার 
রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি বিছ্যমান । বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞান সমাজ ব' 
ইতডিয়ান ইন্ট্িটিুট অব সায়েন্স (05 10018201500 ০1 
501677০6 ) বাঙজেলোর সিটিতে অবস্থিত । 
স্বচজনহন এন, অসম্ুততীর্থা। মহিষুর রাজ্যে বালিহ্নার 
তালুকে ভত্রীনদীর সমীপে কলস নামক একটা গ্রাম আছে, এই গ্রামে 
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নামক গ্রাম অবস্থিত) এই গ্রামের ভিতর দিয়া ভদ্রান্দীর তীরে 
তীরে কিছু দূর অগ্রসর হইলে অন্বতীর্ঘ নামক তীর্থ প্রাপ্ত হইবেন । 
স্নানের যোগ উপলক্ষে অন্ধৃতীর্থে যাত্রিসমাগম হয় । 

ন্নিচ্াও্ডা- শ্পিখিগজ1 | মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের 
বাঙ্গেলোর-পুণা শাখায় নিদ্বাগডা ( ি10520৭5 ) নামে ষ্টেশন আছে, 
ইহার দূরত্ব বাঙ্দেলোর হইতে ৩০ মাইল। এই ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক 
খ্যাতনামা তীর্থ শিবগঙ্গা পাহাড়ে গমন করিতে হয়। ষ্টেশনে অশ্বঘান 
এবং গোষান্র অভাব নাই । শিধগঙ্গায় দুইটা ধর্মশশাল। এবং কয়েকটা 
মণ্ডপ বা বিশ্রামস্থান আছে । এখানে পর্বতের গুহার মধ্যে কয়েকটা 
বড় বড় মন্দির এবং পাতীালগঞক্জা নামক অতলম্পর্শ পবিত্র কুগ্ড 
বিছ্যমান। প্রতিবৎসর উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দিবসে এই স্থানে একটা 
অলৌকিক ঘটন1 ঘটিয়া থাকে। পর্বতের শিখরদেশে ছুইটা প্রস্তরস্তস্ত 
আছে, তন্মধ্যে একটী স্তস্ত হইতে এ দিবস জলের আোত বহির্গতি হয়। 
এই সময়ে এখানে মেলা হয় এবং বহু যাত্রী আগমন করে । 
 স্নবলক্প-হালেজিদ্‌ ও বেল্নুক্র। বাঙ্গেলোর-পুণা 
রেলপথে বনবর (08:78%8) ষ্টেশন আছে, ইহার দূরত্ব বাজেলোর হইতে 
১১৩ মাইল | বনবর হইতে ১৫ মাইল দূরে হালেবিদ্‌ (1781507 ) 
: এবং আরও ১১ মাইল দূরে বেলুর অবস্থিত। বনবর ষ্টেশন হইতে 
উভয় স্থানেই গোঁশকটে যাঁওয়া যায় । 

হাঁলেবিদ্‌ প্রাচীন দোরাসমুদ্রনগরের বর্তমান নাম, এই নগর 
হয়সাল। রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানে কয়েকটী পরম রমণীয় 
কিন্তু ভগ্নদশী প্রাপ্ত দেবমন্দির আছে । ইহাদের মধ্যে হয়সালেশ্বর মন্দির 
এবং ফেদারেশ্বর মন্দির বিখ্যাত। প্রথমোক্ত মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় 
আছে, কিন্তু ইহার নির্মাণে ভাস্করগণ্ কলাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন 


_. সি 0.0 জী নিউ 2 শীট স 255এন হল এল] হুল লুুষ8 


২২৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


মন্দিরের কল্পনা! করাও অসম্ভব, কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে মন্দিরটী এখন ধ্বংস 
প্রাঞ্চ হইতেছে । 

বেলুরে চেম্নাকেশধের মন্দিরও অতি স্থন্দর, এই মন্দির রাজা 
বিষ্ুবর্ধনকর্তৃক প্রায় ৮ শত বৎসর পূর্বের নিম্মিত। 

হিল এছ, শ্পিক্সোগা | পুনা-বাক্ষেলোর রেলপথে 
বান্দেলোর হইতে ১৩১ মাইল দূরে বিরুর (38: ) ষ্টেশন অবস্থিত ॥ 
বিরুর জিলার বুদ্রন পর্ধতশ্রেণী প্রাকৃতিক শোঁভার জন্য বিখ্যাত । এই 
পর্বতের একটা শৃঙ্গের উচ্চতা ৬৩০* ফুটের অধিক, ইহা অপেক্ষা উচ্চ 
শৃ্গ মহিষুর রাজ্যে নাই। বুদ্রন পাহাড়ে দত্তীত্রেয় খষির আসন বিদ্যমান, 
প্রবাদ এই যে এই পাহাড়ের একটী গুহার মধ্যে দত্তাত্রেয় খাষি অপৃশ্ঠ 
হইয়াছেন। কথিত আছে, যখন এই খধি পুনরায় গুহা হইতে আঁবিভূতি 
হইবেন, তখন কন্ধী অব্তারের সুচনা হইবে এবং অবশেষে সত্যযুগের 
আবিভাব হইবে । 

বুদন পাহাড়ের একটী গুহার সম্মুখে বাবা বুদ্ন নামক মুসলমান 
পীরের সমাধিস্থান বর্তমান, এই পীরের নামান্ুসারেই পাহাড়ের নাম 
বুদন পাহাড় হইয়াছে । বাবা বুদনের সমাধি “দক্ষিণদেশের মক্কা” নামে 
অভিহিত হয়, ইহ! মুসলমানদের একটা তীর্থ স্থান । 

বিরুর হইতে আরাসলু (2185810) পর্যস্ত যে একটা শাখ! 
-?রলপথ আছে, শিযোগা সহর (910175088০7) তাহারই একটা! 
ষ্টেশন । বিরুর হইতে ইহার দূরত্ব ৪০ মাইল। শিমোগা হইতে : 
৬৪ মাইল দুরে প্রসিদ্ধ জাসর্পা জলপ্রপাত, এখানে শরবতী নদী প্রায় 
এক হাজার ফুট উচ্চ পাহাড় হইতে চারি ভাগে বিভূক্ত হইয়া নিস পতিত 
হইতেছে । এই চারিটা নিঝরিণীর দৃশ্য (বিশেষতঃ সন্ধ্যাসময়ে ) বড়ই 


চুষা হাল ্‌ লাশ রান হে কালের আনার) শ্বালিশাকজালো  ॥ দ্বার লিলা লে 


কুর্গ প্রদেশ এবং মহিষুর রাজ্যের তীর্থস্থান ২২৭ 


প্রপাতের দৃশ্ঠ সর্ববাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর এবং ভগবন্তাবোদ্দীপক। এই সকল . 
স্থানের নৈস্গিক শোভা সন্ধর্শনে আকুলপ্রাণ দর্শকেরা স্বতঃই বলিবেন, 
হে বিভো! তোমার কত বিভূতি, কত লীলাস্কান দর্শন করিলাম ; 
কিন্তু হায়, আশা! পূরিল কই? ঠাকুর! প্রাণের পিপাসা মিটিয়ে দাও, 
মিটিয়ে দাও । মনে হইবে -- 


অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসন! তবু পূরিল না। 
দীন দশা ঘুচিল না, অস্রবারি মুছিল না, 

গভীর প্রাণের তৃষা, মিটিল ন| মিটিল নাঁ। 

দিয়েছ জীবন মম, প্রাণপ্রিয় পরিজন, 

সধান্সিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অন্বর, শ্যাম-শোভ| ধরণী । 
এত যদি দিলে সখা, আরো দিতে হাবেহে, 
তোমারে ন! পেলে আধি, ফিরিব ন! ফিরিব না ॥ 


সগুতেকল্লী সম । মহিধুর রাজ্যের কাছুর জিলায় শূঙ্গেরী 
(১:108571) নামক স্থানে শ্রীমৎশস্করাচাধ্য প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শূঙ্গেরী 
মঠ অবস্থিত। শৃর্গেরীর ভাল নাম শূঙ্গগিরি বা স্ংহারি ৷ শঙ্করাচার্ধয 
ভারতবর্ষের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথ], দক্ষিণে 
মহিযুর রাজ্যে শূ্গেরী মঠ, পুর্বে পুরীতে গোবদ্ধন মঠ, উত্তরে বদরী- 
নারায়ণের পথে জ্যোতির্মঠ ( যৌষীমঠ ) এবং পশ্চিমে দ্বারকাঁয় সারদামঠ | 
শৃঙ্গেরী তুক্গা নদীর নিকটে অবস্থিত । আচার্য্য শঙ্কর এখানে সারদাঁদেবীর 
মন্দির প্রতিষ্াপূর্বক সরম্বতীবিগ্রহ স্থাপিত করেন এবং নিকটেই 
শৃঙ্গেরীমঠ প্রতিষ্ঠিত কৰিয়া অন্ততম শিষ্য স্থুরেশ্বরাচার্ধ্যকে এই মঠের 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 

লাঁল্রলভাশল-শ্রতী লকশীগা লিল ৮7 1137, শব ৯ ক 
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আরাসলু-বিক্কর শাখা রেলপথে টারিকিয়ার জংশন € 14010557510.) বা 
শিমোগ! (910০৭) যাইতে হইবে ।  বিক্ুর হইতে টারিকিয়ার ৯৬. 
মাইল দূরে এবং শিমোগা সহর ৪* মাইল দূরে অবস্থিত । শৃঙ্গেরী শিমোগ! 
হইতে ৬* মাইল দূরবর্তী, মোটর বাস্‌ সাভিস্‌ আছে, ভাড়া জন প্রতি 
৩. তিন টাকা। টাঁরিকিয়ার হইতেও মোটর বান্এ শুঙ্গেরী যাওয়। 
যায়, দূরত্ব ৬ মাইল, ভাড়া জন প্রতি ৩২1 শিমোগায় নামিলে জাস গন 
জলপ্রপাত দেখারও স্থঘোগ হইবে (বিরুর-শিমোগা। প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য )। 

হীণ্ডেক্র। মহিধুরের কাছুর জিলায় বালিহন্নার তালুকে ভদ্রানদী 
তীরে খণ্ডের নামক স্থানে কয়েকটা প্রাচীন মন্দির আছে, তন্মধ্যে 
মার্কপ্েশ্বর মন্দিরই প্রধান । তিন, শ্রীজনার্দনদেবের মন্দির এবং 
মৃত্যুঞ্য়শিবের মন্দিরও উল্লেখঘোগ্য । 

টিতলজ্ঞ্ঞগ--্লার্কুহিন্ম৮। পুনা-বাঙ্গেলোর রেলপথের 
চিকজাজুর (010510:) স্টেশন বাঙ্জেলোর হইতে ১৭3 মাইল দূরে 
অবস্থিত । এই ষ্টেশন হইতে একটা শাখা রেলপথ চিতলক্রগ € ০1151 
2:85 ) গিরাছে, দূরত্ব ২১ মাইল । শেষোক্ত নগরের পশ্চিমে পাহাড়ের 
মধ্যে আর্কলিমঠ অবস্থিত । এই স্থানে মৃত্ভিকাত্যন্তরে কয়েকটা অদ্ভুত 
রকমের অতি প্রাচীন মন্দির, শিবলিঙ্গ, স্গানাগার ইত্যাদি বর্তমান । 
_ সম্ভবতঃ ৫০০ ব্সরেরও পূর্ধ্ে এই সকল নির্মিত হইয়াছিল । 

হুল্লিহুল্পন ৷ পুনা-বাঙ্গেলোর রেলপথে হরিহর (1321194 ) নামে 
রেশন আছে । বাঙ্গেলোর হইতে ইহার দুরত্ব ২১১ মাইল । এই সহর 
মহিষুর রাজ্যের সীমান্তে তুঙ্ভদ্রা নদীতীরে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত 
হরিহর মন্দির বর্তমান । এই মন্দির প্রায় ৭০০ স্ৎসর প্রাচীন । 


নি ক 


শন 


সপ্তদশ অধ্যায় । 
হম্পি ও কিক্বিদ্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ । 


হস্সেট স্ে্ন, তুঙ্গভদ্রা নদী ও ব্িক্ষিন্্যা । 
মাঁদাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরপশ্চিম অংশে মৃহিষুর রাজ্যের উত্তরে বেলারি 
নামক একটা জিলা আছে, মান্রাজ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলপথের হস্পেট 
( 793০ 7০.) ষ্টেশন বেলারি জিলার অন্তর্গত এবং নিজাম রাজ্যের 
দক্ষিণ সীমার সন্সিকটে অবস্থিত । মাদ্রাজ হইতে হস্পেট যাইতে হইলে 
এম্‌. এস্‌. এম্‌ রেলওয়ের মাত্রীজ-রায়চর শাখায় প্রথমে গুণ্টাকল্‌ 
(0070802] 07,) গমন করিতে হইবে (দূরত্ব ২৭৬ মাইল ), তৎপরে 
গুন্টীকল-হুবলি রেলপথে হস্পেট যাইতে হইবে (দূরত্ব ৭১ মাইল)। 
বাঙ্গাল! দেশের যাত্রীরা মাদ্রাজ না! গিয়। প্রথমেই হস্পেট যাইতে ইচ্ছা] 
করিলে, বেজোয়াদ। (7362%9,09. 17, ) হইতে মসলিপত্তন-গুণ্টাকল রেল- 
পথে গুন্টাকল যাইবেন (বেজোয়াদ। হইতে গ্রপ্টাকলের দূরত্ব ২৭৯ মাইল) । 

মহিষুর রাজ্যে তীর্থভ্রমণ সমাপন করি হস্পেট যাইতে ইচ্ছুক হইলে, 
বান্গেলোর ট্রেশন হইতে গুণ্টাকল্‌ যাইবেন, অথবা বান্গেলোর-প্ুণা 
রেলপথের অন্যান্য তীর্থ দর্শনান্তে হুবলি দিয়া! হস্পেট যাইবেন। বাঙ্গেল্মের 
হইতে হস্পেটের দূরত্ব গুণ্টাকলের পথে ২৪৬ মাইল, কিন্তু বলি দিয় 
ঘুরিয়া গেলে ৩৮৯ মাইল । 

মহিবুরে তুঙ্গা এবং ভদ্রা নামে ছুইটা নদী আছে, কুদালি নামক 
স্থানে উভয় নদী মিলিত হইয়। তুঙ্গভদ্রা নাম ধারণ করিয়াছে । তুঙ্গ- 
জা হস্পেটের নিকট দিয়া উত্তরপূর্ববাভিমুখে প্রবাহিত গ্ছইয়াছে এবং 
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ভাগীরথী, গোদাবরী, কৃষ্ণ, কাবেরী এবং তুঙ্গভদ্রা এই পাঁচটা নদী 
দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ গ্জা নামে অভিহিত । তুঙ্গভদ্া পূর্ববকাঁলে পম্প। নামে : 
পরিচিত ছিল । তুঙ্গভপ্রা-গঙ্গায় নি করার জন্য এবং কিিদ্ধ্যা দর্শনের 
নিমিত্ত ভারতের সকল প্রদেশ হইতে বহু লোক সর্বদা হস্পেট ষ্টেশনে 
গমন করেন । হস্পেট ষ্টেশনের ৮ মাইল উত্তরপূর্বে তুঙ্গভদ্রা নদীর একটা 
পারঘাট আছে, এই ঘাটের সম্মথে নদীর অপর পাঁরেই নিজাম রাজ্যের 
আরম্ত। এই অঞ্চলে তুঙ্গভদ্রা নদী ব্রিটিশ ভারতকে নিজামরাজ্য হইতে 
পৃথকৃ করিতেছে | 

তুঙ্গভদ্রার উত্তর পার্থে উক্ত পারঘাটের সমীপে অবস্থিত নিজাম 
রাজ্যের অন্তর্গত একটা বিস্তীর্ণ পর্রতময় স্থান এক্ষণে কিফিন্ধ্যা নামে 
পারচিত। তুঙ্গভক্রার দক্ষিণপার্খে ব্রিটিশ বাঁজ্যে হাম্পি, বিজয়নগর 
এবং ফটিকশিলা (বাল্মীকি-রামায়ণের মাল্যবান্‌ বা প্রত্রবণ গিরি ) 
অবস্থিত। বাঙ্গালীর পক্ষে সুদূর কিছবিদ্ধ্যা দর্শন কষ্টসাধ্য ; কিন্তু এই 
অঞ্চলের তীর্থস্থানসকল দর্শন করিলে, নিশ্চয়ই দর্শকগণ শ্রম ও অর্থব্যয় 
সার্থক মনে করিবেন । 

উত্তরভারতে হিমালয়, চিত্রকুট ও ব্রজভূমির কদমখণ্ডী, পশ্চিম ভারতে 
গির্ণার, মধ্যভারতে নর্শদা, পূর্ব্ব ভারতে কামাখ্যা ও চন্দ্রনাথ তীর্থ এবং 
দক্ষিণ ভারতে কিছ্ষিন্ধ্যা অঞ্চল ও নীলগিরি, মহিযুরের জলপ্রপাঁতিদকল 
এর ত্রিবাঙ্কুরের কন্যাকুমারী, এই সমুদয় তীর্থস্থান নৈসগিক শোভার জন্য 
বিখ্যাত। এই সকল পুণ্াস্থানের মধ্যে হিমালয়, গির্ধর, কিছ্িন্ধ্য 
ও কন্তাকুমারী প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যে, গাস্তীষ্যে ও মাধুর্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । 
কিন্তু বিজয়নগর ও কিক্ষিন্ধ্যা অঞ্চল একাধারে ভগবানের লীলাস্থলী, 
সথপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক স্থান, হিন্দুর অতীত গৌরবের একমাত্র নিদর্শন, 
প্রকৃতির অতুলনীয় রম্য কানন, শ্রেঠ ভপোভৃমি এবং ভাঙ্করশিলের 


হাম্পি ও কিক্ষিন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ ২৩১ 


মনি এবং ই্রক্তিদাধনার উপযোগী মহাশ্মশান। সুতরাং প্রত্যেক হিন্দু 

. অবশ্য ভুষ্টব্য পুথ্যতম ক্ষেত্র । ্ 
তীর্থ যাত্রীরা হস্পেট স্টেশনে অবতরণ পূর্বক নিম্নলিখিত তীর্থস্থান 
সকল দর্শন করিবেন । প্রথমোক্ত জ্টী স্থান তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে ব্রিটিশ 
বাজ্যে (মাদ্রাজ প্রদেশে ) অবস্থিত এবং অবশিষ্ট ৪টী স্থান পিজাম 


রাজ্য হায়দরাবাদের অন্তর্গত । 
(১) হাম্পি__পম্পাপতি মন্দির (২) চক্রতীর্থ 
(৩) বিঠোবা মন্দির (৪) বিজয়নগর ভগ্রপ্রাসাদ এবং দেবমন্দির 
(৫) মতর্গ পর্বত (৬) মাঁল্যবস্ত পাহাঁড় (ফটিক শিল! ) 
(৭) আনেগন্ছি গ্রাম (৮) চিন্তামণি আশ্রম 


(৯) ্্মূক ও অগ্তনা পাহাড় (১০) পম্পীসরোবর এবং শবরীগুহা 


কিফিন্ব্যাযাত্রীর জন্য কয়েকটী প্রয়োজনীয় কথ: £-_কিক্ষিন্ধ্যার 
চতুর্দিকে ৮৪ ক্রোশ পরিক্রম! করিতে হইলে প্রীয় ১ মাঁসের 
প্রয়োজন ৷ এই বনাকীর্ণ পার্বত্য স্থানে দীর্ঘকাল বাস করা কষ্টকর 
কিন্ত তিন চাঁরি দিন মধ্যেই উল্লিখিত প্রধীন প্রধান স্থানসমূহ দর্শন কর! 
সম্ভব হইবে। হস্পেট ষ্টেশনের প্রীয় ১ মাইল দূরে অনস্তশয়নগুভি নামে 
গ্রাম আছে, যাত্রিগণ প্রথম দিন এ গ্রামের ছত্রে মধ্যহ্িভোজন সমাপন 
করিবেন এবং অপরাহে হাম্পি যাইবেন। এ দিবস সায়ান্ছে এবং 
প্র দিন পূর্ববাহে ও অপরাহে হাম্পি ও বিজয় নগরের ভষ্টব্য স্থানসমুহ 
দর্শন করিয়! ২য় রাহ্রিও হাম্পিতে ষাপন করিবেন। ৩য় দিন ভোর 
বেল। তুগ্গভদ্বার পারঘাঁটে গমন করিবেন এবং নদী পাঁর হইয়া পূর্ধবাহ্থেই 
পম্পাসরোবর প্রভৃতি দষ্টব্য স্থান দর্শন করিয়া চিন্তামণি ফিরিবেন। 
_/পম্পাসরোবরের তীরস্থ আশ্রমে মধ্যাহকত্য সুমাপন করিয়া 
. . হা 
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চিন্তামণি ধর্শশালায় রাত্রি যাপন পূর্বক ৪র্থ দিন প্রাতে তুঙ্গভঙ্গার 
পাঁরঘাটে নদী পাঁর হইয়াই ফটিকশিলা যাইবেন । এখানে দর্শন ও 
মধ্যাহুকত্য সমাপন করিয়া ৪র্থ দিরস অপরাহে হস্পেট ষ্টেশনে ফিরিবেন | 
কিিন্ধ্যায় পাণ্ডা নাই। হস্পেট ষ্টেশনে ছুই এক জন ব্রা্গণ 
প্রত্যহ যাত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 'থাকে, ইহাদের এক জনকে সঙ্গে 
লওয়! কর্তব্য। হস্পেট ষ্েশন হইতেই মোটরগাডী বা অশ্বযানের 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে, অন্য কোথাও গাড়ী পাওয়। যায় না। গাড়ী 
তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ পার্খস্থ হাম্পি, বিজয়নগর ও ফটিকশিলা প্রভৃতি সকল 
স্থানে যাইবে এবং তুঙ্গভদ্রার পারঘাট পধ্যস্ত পৌঁছায়! দিবে 
কিফিন্ধা। দর্শনান্তে কখন পাঁরঘাটে ফিরিবেন পূর্বেই গাড়ীওয়ালাকে 
বলিয়া দিলে সে যথাসময়ে পারঘাটে উপস্থিত হইয়া গন্তব্য স্থানে লইয়! 
যাইবে । গাঁড়ী প্রায় কোন মন্দিরের ফটক পধ্যস্ত যাইবে না, কিছু না 
কিছু দুরে থাকিবে, স্ৃতরাং অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পদব্রজে ভ্রমণ 
করিতেই হইবে । এই সকল স্থানে কুলি মজুরও পাওয়া যায় না, 
কারণ হাম্পি একটা ক্ষুত্র পল্লী, আর ফটিকশিলা প্রভৃতি পার্বত্য- 
স্থানে ছুই একটা দেবালয় মাত্র আঁছে। পম্পাসরোবরে যাইতে হইলে 
তুঙ্গভদ্রা পাঁর হইয়া আধ মাইল দূরবর্তী আনেগন্দি গ্রাম হইতে 
গোঁকট ভাড়া করিয়া লইবেন (অশ্বযান পাঁওয়া যায় না)। এখানে 
প্রত্যহ পূর্বাহ্ণে গাড়ী পাওয়া যায়, কিন্তু অপরাহথে গাড়ী দুশ্রাপ্য। 
হাম্পি, ফটিকশিলা প্রভৃতি স্থানে বাজার নাই, খাছ্যবস্ত পূর্বেই অন্য স্থান 
হইতে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। অনস্তশয়নগুডি এবং আনৈগুন্দিতে 
বাজার আছে । ূ 
: প্রাীন্ন ভ্কিক্কিজ্ধ্য। ॥ রামায়ণে উল্লিধিত আছে, .বাঁলী 
কি্কিদ্ধ্যা নামক বানররাজোর রাজা ভিলেন । অআন্র্ম আীলল ১০২৯ 
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স্থগ্রীৰ বালী বর্ভৃক পরাজিত ও তাড়িত হ্ইয়া প্রাণভয়ে মতঙ্গারণ্যে 
আশ্রয় লইয়াছিলেন। মতর্গবনে এই সময়ে মতঙ্গ খধি বাস করিতেন, 
কোন্‌ কারণবশতঃ তিনি বালীকে অভিশাপ দিয়াছিলেন যে এই বনে 
আসিলে বাঁলীর মৃত্যু হইবে। এই কারণে মতঙ্গবনে বাঁস করাই স্কগ্রীৰ 
নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন । স্ুগ্রীবের সঙ্গে হনুমান নামক এক জন 
বলিষ্ঠ এবং বিশ্বস্ত অহুচর ছিল। হনুমানের মাতার নাম ছিল অঞ্জনা, 
তিনি অঞ্জন পাহাড়ে বাস করিতেন এবং এই পাহাড়েই হস্মানের জন্ম 
হইয়াছিল । মতঙ্গবনের অন্তর্গত খয্মুক পর্বত ও মলয়গিরি প্রভৃতি 
স্থানে স্থগ্রীব হন্ুমানাদি অন্চর্বর্গসহ বিচরণ করিতেন । মতঙ্গবন ও 
অঞ্জন পাহাড় কিক্িদ্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। এই স্থানে পম্প। নামক একটা 
নদী ( বর্তমান তুঙ্গভদ্রা) এবং পম্পাসরোবর নামক স্থবৃহৎ হ্রদ ছিল। 
পম্পানদী তখন পম্পাঁসরোবরের মধ্য দিয়! প্রবাহিত। ছিল | 

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃবাক্যপালনের নিমিত্ত সীতাদেবী ও লক্ষমণদেব সহ বনে 
গমন করেন এবং দীর্ঘকাল যাঁবৎ নাসিকে পঞ্চবটীবনে বাস করেন । এই 
সময়ে লঙ্কাধিপতি রাবণ সীতাদেবীর অপহরণ করিয়াছিলেন । শ্রীরামচন্জ্ 
সীতাদেবীর অন্েষণার্থে বহুদিন যাবৎ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে 
কিবিদ্ধ্যায় খধ্যমূক পর্বতের সম্মুখভাগে পম্পাঁতীরে হনুমানের সাক্ষাৎ 
পাইলেন। হন্ুমান্জী গ্রীরামচন্ত্র ও লক্ণদেবকে সুগ্রীবের নিকটে লইস্টা 
গেলেন। শ্রীরামচন্্র ও কুগ্রীব পরম্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। উভয়েহী 
তখন বিপন্ন ; শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতুজায়াপহরণকারী বালীর বধ সাধন করিয়া 
স্বগ্রীবকে কিকিদ্ধ্যার রাজ! করিবেন, এইবূপ অঙ্গীকার করিলেন । স্ৃগ্রীবও 
সীতাদেবীর উদ্ধারের স্থিষিত্ত যথাসাধ্য সাহাধ্য করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত 
হইলেন । শ্রীরামচন্দ্রের বলে বলীয়ান্‌ হইয়া সথগ্রীব বালীকে ফুদ্ধে 
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সমাঁগতপ্রায় দেখিয়া সান্ুজ শ্রীরামচন্ত্র মাল্যবান্‌ গিরিতে ( ফটিকশিলায় ) 
বর্ষর চারিমাস কাল বাস করিয়! চাতুশ্মীন্ত উদ্যাপন করিলেন! অতঃপর 
স্থগ্সীব চারিদিকে বিশ্বস্ত বাঁনরদিগকে সীতাঁদেবীর সন্ধানার্থে পাঠাইলেন, 
হুমান্জীও দক্ষিণদেশে প্রেরিত হইলেন। কিছু কাল পরে হনুমান্জী 
সংবাদ লইয়া আঁসিলেন, সীতাদেবী লঙ্কায় অশোকবনে আছেন। 
শ্রীরামচন্ত্র সুগ্রীব, হন্থমান্‌ ও জাম্বুবান্‌ প্রভৃতি সহ অসংখ্য বানর সে 
সমভিব্যাহারে লকঙ্কীভিমুখে অভিঘান করিলেন এবং রামনাদের নিকটে 
দর্ভশয়নম্‌ নামক স্থানে উপনীত হইয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধনের উদ্যোগ 
করিলেন। ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্র কয়েকমাস যাঁবৎ কিফিন্ধ্যায় লীল 
করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত কিক্বিদ্ধ্া পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে । 
তুঙ্গভদ্দা নদীর উত্তর পার্থে নিজামরাজ্যে আনেগন্দি, খগ্মমৃক? 
অগ্জনাপর্বত এবং পম্পীনরোবর প্রভৃতি যে সকল স্থান অধুনা কিছিন্ধ্যা 
নামে পরিচিত, তংসমুদয় প্রাচীন কিফিন্ব্যার অন্তর্গত ছিল, এই কথা 
সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পরন্ত প্রাচীন কিছিন্ধ্যা তুঙ্গভড্রা 
(পন্পা) নদীর দক্ষিণপার্থেও আংশিকরূপে বিস্তৃত ছিল, এইরূপ অস্থমীন 
অসঙ্গত নহে । পনম্পানদীর গতিপথ শ্রীরামচন্দ্রের সময় হইতে অপরিবপ্তিত 
ভঙবেই আছে, এ কথা ব্লা যায় না। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত যে 
£*্পানদী এক্ষণে পম্পাসরোবর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বহু দুরে সরিয়া 
“গয়াছে এবং পম্পাহ্দ ক্ষুদ্র পুক্ষরিণীতে পরিণত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রার 
দক্ষিণদ্িকে হাম্পিতে থে পম্পাপতি বা বিরূপাক্ষ মহাদেব আছেন, কথিত 
আছে, বালী রাজাই সেই মহাদেব স্থাপন করিয়াছিলেন ; স্তরাং হাম্পি 
তখন বাঁলীর রাজ্য কিক্ষিদ্ধ্যার অন্তর্গত ছিল। বালীবধের সময়ে যে স্থানে 
স্ুগীবের সহিত বাঁলীর যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই স্থানটা চিন্তামণি দেবালয়ের 
লালা ক্দাঁল দক্ষিণ পার্থ অবস্থিত | এই স্থানে ন্হাপুরগ্রামে এখনও 
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তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণে । এই সকল কাঁরণে অন্থমান হয়, প্রাচীন কিকিন্ক্যা 
হাম্পি, নিশ্বাপুর প্রভৃতি স্থান পর্যযস্ত বিস্তৃত ছিল 

অসংখ্য প্রস্তরময় পাহাড়ি € ভডোঙ্গর” ), পর্বতগাত্রে বহুসংখ্যক গুহা! 
এবং পম্পা বা তুঙ্গভদ্রা নদী প্রাচীন কিফিন্ধ্যার নিদর্শন স্বরূপ বর্তমান 
রহিয়াছে । বিশাল প্রস্তরথগুসকল কেহ যেন উপধুণপরি স্থাপিত 
এবং স্থসঙ্জিত করিয়। রাখিয়াছে । আবার কোথাও দেখা যায, উপরিভাগ 
অতান্ত অপ্রশস্ত, এইরূপ এক খণ্ড ছোট প্রস্তরের উপরে বৃহৎ শত শত 
মণ ভাবী প্রস্তর স্থিরভীবে রহিয়াছে; দেখিলেই দর্শকের আতঙ্ক হয়, 
এখনই বুঝি স্থলিত হইবে। স্থানীয় লোকেরা বলেন, প্রাচীন যুগের 
বলবান্‌ বানরেরাই এইরূপে পাথর সাজাইয়া খেল! করিয়াছিল! 

হিজ্হ্ন্নগন্ল আজ্য । খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে 
বিজয়নগর রাজা নামে এক বিখ্যাত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এই রাজ্যের রাজধানীর নাম বিজয়নগর (প্রাচীন বিদ্যান্গর ) | 
এক সময়ে বিজয়নগর একটী বুহৎ সমৃদ্ধিশালী ন্গর ছিল, বর্তমান 
হাম্পি এই নগরের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র স্থান মাত্র (স্থানীম কাহাসা 
ভাষায় পম্পাপুর শব্দ হাম্পিতে পরিণত হইয়াছে )। আনেগন্দি এবং 
তুঙ্গভদ্লার উভয় তীরের সমীপবর্তী অন্তান্য স্থান পুর্বে বিজয়নগন্দরর 
অন্তর্গত ছিল । ৯ 

টায় ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজা কুষ্দেব রাও নামব 
এক জন স্থবিখ্যাতি প্রতাপাদ্বিত হিন্দু পতি বিজয়নগরে রাজত্ব করিতেন । 
তিনি নিজ বাহুবলে অগ্থান্ত রীজগণকে জয় করিয়! দাক্ষিণাত্যিব্যাপী 
বিপুল হিন্দুসামাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সাত্রাজা পশ্চিমে প্রায় 
বোস্বাই পধ্যন্ত এবং পূর্ধোত্তরে উৎ্কল পধ্যস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । 


লা স্মশ্টারলা ভাশার লাউিহি শ্বাশ্নাশপাখরিল-া নী রবী সি, সেশন লে, বি দি নি হা 
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মহারাজ। ক্ুষ্দেব বা যেমন ক্ষত্রিযোচিত পরাক্রমসম্পন্জ ছিলেন, 


তেমনই আবার স্বধর্নিষ্ট, বিদ্বান এবং কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পের 
অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের নানা স্থানে স্থবৃহৎ 


রমণীয় দেবালয় সমূহ নিম্্াণ (বা সংস্কার ) করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে 
হিন্দুধ্ম ও হিন্দুমন্দিরসমূহ রক্ষা করিয়। চিরস্থায়ী কীন্তি অর্জন করিয়াছেন । 
বিজয়নগরে তিনি যে অপূর্ধ্ব কারুকাধ্যখচিত স্থরম্য হম্দ্য শিশ্মাণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার কলাকৌশল সন্দর্শনে বিস্বয়াপন্ন হইয়া এশিয়া ও 
ইউরোপের পধ্যাটকগণ লিখিয়াছেন যে ঈদৃশ অন্থপম রাজপ্রাসাদ 
পৃথিবীর কোন নরপতি আধুনিক যুগে নিম্মাণ করিতে সমর্থ হন 
নাই। [পাঠকগণ সিউয়েল সাহেবের বিশস্বৃত সাজ্জাজ্য নামক পুস্তক 
(41701506661 [2071376” 0৮ 11, 5০211) এবং লঙহাষ্ট সাহেবের, 
হাম্পির ধ্বংসীবশেষ নামক পুস্তক হইতে বিজয়নগরের বিস্তৃত 1ববরণ 
জ্বাত হইতে পারেন | 7 

পরবর্তী কালে হিন্দুরাজগণের গৃহবিবাদ ও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহ বশতঃ 
ইুস্যাঁগ প্রাপ্ত হইয়! বিজাপুর, গোঁলকণ্তা প্রভৃতি স্থানের মুঁলমীনগণ 
সন্দিলিতভাবে বিজয়নগর রাজ্য অধিকার করেন এবং পূর্বোক্ত মনোহর 
রাপ্রাসাদ এবং দেবালয় প্রভৃতি ধ্বংস করেন। ষে বিজয়নগর 
4 জোর রাজগণের প্রভাবে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুধন্ম, হিন্দুমন্দির ও হিন্দুসভ্যত! 
ই শত বৎসরের উদ্ধকাল ঘাবৎ মুসলমানের হস্ত হইতে সুরক্ষিত 
হইয়াছিল, সেই রাজ্য ১৫৬৫ সালে তালিকোটার যুদ্ধের ফলে মুসলমানের 
হাতেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। এক্ষণে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ 
দর্শনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থান হইতে ভ্রমণক্টরিগণ হাঁম্পি আগমন 
করেন। র্রিজয়নগরের হাজরা রামস্বামীমন্দির এবং হাম্পির সন্নিহিত 


মুসলমীন- -বিধবত বিঠোব! মন্দির বিজয়নগর রাজগণের অন্যতম কী্িস্তী, 


. বিজয়নগর হিন্দুর অতীত গৌরবের মহাশ্শান। শশানদর্শন 
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. হিন্দুসাধনার একটা প্রধান অঙ্গ । বিজয়নগরের শ্মশানভূমিদর্শন সকল 
হিন্দুরই কর্তব্য । (অবশ্য অশ্রু বিসঙ্জনের জন্য নহে, সাধনার বীজ 
সংগ্রহের নিমিত্ত)। 

হাম্পি। হস্পেট ষ্টেশন হইতে কিঞ্চিদ্ধিক ছয় মাইল দুরে 
হাঁম্পি গ্রাম অবস্থিত । এই গ্রামে তৃঙ্গভদ্র। নদী তারে বিখ্যাত পম্পাপতি 
( বিরূপাক্ষ ) মৃহাদেবের মন্দির বিদ্যমান । দেবালয়টী কারুকা ধ্যশোভিত, 
সিংহদ্বারের নিকটস্থ প্রাঙ্গণে তাম। ব1 স্ববর্ণের পাতে মৃণ্ডিত কয়েকটী স্তস্ত 
শোভ1 পাঁইতেছে । নিকটে নদী ও পর্বত থাকাতে দৃশ্য মনোরম | 
প্রবেশদ্বারের বামদিকে কৈলাস নামে যে উচ্চ স্থান আছে, তাহ! সকলেরই 
দর্শনীয় । এই স্থান হইতে চতুদ্দিকের মনোহর দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া দর্শকগণ 
আবন্দ লাভ করিবেন । 

পম্পীপতি মন্দিরে যাত্রীদের বাসোপযোগী ঘর আছে, স্থৃতরাং ইচ্ছা 
হইলে এই দেবাঁলয়ে দুই এক দিন বাঁস করিতে পারেন । 

চক্রকুতীর্ঘ । বিরূপাক্ষদেবের মন্দির হইতে প্রায় আধ মাইল 
দূরে চক্জতীর্থ নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র দেবালয় আছে, মন্দির 
লক্ষণ ও সীতাদেবীর মৃত্তি বিরাজমান । দেবালয়ের সম্মুখে একটা/ বৃহৎ 
_ অশ্বখ বুক্ষ, এই বৃক্ষের পাদদেশেই তুঙ্গভদ্রা নদী তীব্রবেগে বাতা 

অপর পারে খধ্ামুক পর্বত শোভা পাইতেছে ; এই তিনের সম 
স্থানটীর দৃশ্ঠ পরম রমণীয়। সীতাদ্দেবীর অন্বেষণার্থে শ্রীরামচন্দ্র যে পা 

লক্ষণদেব সমভিব্যাহীরে নাঁন। স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
পম্পাঁনদীতীরস্থ এই চক্রতীর্থে ই হন্ুুমান্জীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া- 
ছিল | এই ঘটনার ক্মরণার্থে এখানে শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নিম্মিত হইয়াছে । 
বে ভূমি স্বয়ং শ্রীরমিচন্দ্রের পদরজাভিষিক্ত, যাহার সন্নিধানে পৃতসলিলা 
পম্পানদী প্রবাহিত, যে স্থান হইত শ্রীরামচন্দ্র ও স্ুগ্রীবের মিলনক্ষেত্র 
ও সাময়িক বাসভূমি পবিত্র খম্মুক পর্বত অদৃরে দৃশ্তমান, সেই পুণ্য- 
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স্বৃতিজড়িত অশ্বথছায়াক্সিগ্ধ পবিত্র স্থানে দীর্ঘকাল যাবৎ উপবিষ্ট হইয়া 
এক দিন ধন্য হইয়াছিলাম এবং সুছুলণভ স্বর্গীয় আনন্দের আভাস প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। কিছু ক্ষণ এখানে স্থিরচিত্তে উপবেশন করিলে সকলেরই 
স্থানমাহায্ম্ের উপলব্ধি হইবে । 
ভিত্টোনবা সন্দিল্প। চক্রতীর্ঘ হইতে অল্প দূরে বিজরনগর- 
রাঁজশিশ্মিত বিঠোব! বা বিট্ঠল দেবের মন্দির বিদ্যমান । এই অপুর্বর- 
কারুকাধ্যশোভিত মন্দির এখনও বিজয়নগরের অতীত গৌরবের 
সাক্ষ্য দিতেছে । মন্দিরে দেববিগ্রহ নাই, মুসলমানদের ভয়ে বিগ্রহ 
স্থানান্তরিত হইয়াছিল (সম্ভবতঃ পাঁণ্চারপুরে ) । এই মন্দিরের অনির্ধ- 
চনীর সৌন্দধ্য এবং নাটমন্দিরের অদ্ভুত কারুকাধ্যথচিত প্রস্তরস্তস্ত সকল 
দর্শন করিয়া দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন । মোটর গাড়ী বা অশ্বযাঁন 
এই মন্দির পধ্যন্ত গমন করে, এখানে গাড়ী রাখিয়া আমরা পদব্রজে 
চক্রতীর্থ ও পম্পাপতিমন্দির দর্শন করিয়াছিলাম (দূরত্ব যাতায়াতে প্রায় 
,. ১॥ মাইল )। 
7 শিলক্সনগক্ষক্প্র প্রাসাদ এবং সল্সিহিভ্ 
দেহ শলস্রস্সহ ॥ হস্পেট হইতে ৬ মাইল দুরে এবং হাম্পির 
নিকটে বিজয়নগরের ছূর্গ ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং হস্তীশালি, 
উষ্বশ্ণা প্রভৃতি বিদ্যমান । একটা মন্দিরে স্থবুহৎ পদ্মাবতীশ্বরবিগ্রহ 
বির জত। নিকটেই রর্গনাথজীর মন্দির এবং কিঞ্চিৎ দূরে কোদগুরাম- 
স্বামীর মন্দির বর্তমান । নরসিহহস্বামীর মন্দির এক খণ্ড বিশাল প্রস্তর 
হইতে থোদিত হইয়াছে। প্রাসাদের অনতিদূরে হাজরা রামস্থামীমন্দির 
নামক আর একটী বিখ্যাত পরম রমণীয় দেবালয় আছে, বিজয়নগরের 
মহারাজা এবং মহারাণী এই দেবালয়ে আ'সিয়৷ শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতেন । 
দেরীলয়টী উচ্চ ঞশটীরর ৫বটিত | পেখন্ঞাণে একাটী “চাটি হাসিনিল কী 
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ঘটনা খোদিত আছে। তাড়কাঁবধ, হরধন্ু্তর্গ, রাবণের সহিত জটাধুর 
যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের মৃত্যুশধ্যা ইত্যাদি বহুবিধ প্রস্তরে খোদিত 
চিত্র ভারতীয় ভাক্ষরশিল্পের অপূর্ব নিদর্শনস্বরূপ বিদ্যমান । 
সমতজ্গ্ন্ক্বতি । “মিতঙ্গপর্ধত তুঙ্গভদ্রার দর্ষিণে এবং হাম্পি 
গ্রামের দক্ষিণপূর্ব অবস্থিত। মতর্গপর্ধতের উপরে একটা মন্দির 
আছে। এই মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরনিশ্মিত পরশুরামের ছুই মৃত্তি, একটা 
দেবীর মৃত্তি এবং তিনটা বৃষযৃত্তি আছে । লঙহাষ্ট সাহেব বলেন যে মতন 
পর্বতের উপরিভাগ হইতে বিজয়নগরের মনোহর চিত্রপট চক্ষুর সম্মুখে 
প্রতিভাত হয় এবং এ চিত্রপটের তুলন। দক্ষিণ ভারতে আর নাই ।” * 
অ্ডিক্শ্শিলা । হস্পেট ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরে 
তুঙ্ঘভদ্রার দক্ষিণপার্থে ফটিকশিল! বা! মাল্যবস্ত পর্বত অবস্থিত, এই 
পর্বতের নাম মূল সংস্কত রামায়ণে মাল্যবান্‌ গিরি বা প্রবণ গিরি, 
তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণে ফটিকশিলা। হস্পেট হইতে একটা প্রশস্ত 
রাজপথ অনন্তশয়নগুভি এবং কমলাপুর গ্রামের মধ্য দিয়া বেলারি 
নগরে গিয়াছে, এই পথে হস্পেট হইতে বেলারি পর্যন্ত মোটিভ 
যাতারাত করে। রাস্তাঈী ফটিকশিলার নিকট দিয়া গিয়াছে । ফি 
শিলার উপরে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত একটা প্রাচীন দেবালয় বিদ্বমাসট। 
মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মৃদ্তি প্রস্তরগাত্রে খোদিত আছে, এ 
প্রস্তর পাহাঁড়েরই অংশ । পাহাড়ে কুপ না থাকিলেও জলাভাব নাই।. 
এইক্সপ প্রস্তরময় উচ্চ স্থানে কূপ খনন করা এই বৈজ্ঞানিক যুগেও স্ুছুরহ | 
দীর্থাকার একটা অপ্রশস্ত গভীর গর্ত মধ্যে উৎকৃষ্ট পানীয় জল বিদ্যমান 
ইহার নাম রাষবাঁণ। ,রামায়ণে উল্লিখিত আছে, বালীবধের পরে শ্রীরাম- 







+ (হাঁজরারামন্ধামীর মন্দিরের বিবরণ গ্বং মতঙ্গপর্বতের বিবরণ শ্রীযুক্ত সতীশনন্্ 
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চন্দ্র লক্ষ্ণদেবসহু ফটিকশিলায় চারিমাস যাবৎ বাস করিয়াছিলেন । 
কথিত আছে, এই সময়ে তিনি বাশদ্বারা পৃথিবী ভেদপূর্বক পাতাল 
হইতে জল উঠাইয়া এখানে একটী জলাশয় প্রস্কত করিয়াছিলেন । 
এই জন্য জলাশয়টী এক্ষণে রামবাণ নামে পরিচিত | দ্েবালয়ের 
গরাচীবের বৃহিদ্রিকে লক্ষ্মণবাণ নামক এইরূপ আর একটী জলাশয় আছে, 
ইহার জল পানের উপযুক্ত না হইলেও অন্যান্ত কাধ্যের উপযোগী । 
লক্ষ্ণবাঁণের নিকটস্থ একটী গুহার মধ্যে শিবলিঙ্গ বিরীজমান । এই গুহার 
সন্িহিত স্থান বড়ই মনৌরম । 
এই মন্দিরে শ্রীসম্প্রদায়ের কয়েক জন বৈষ্ণব সাধু বাস করেন, এক 

জন বাঙ্গালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবও কয়েক ব্সর যাবৎ এখানে আছেন । 
দেবালয়ের বর্তমান সেবায়েত তোতাদ্রির মহন্তজীর চেলাঁ। তাহার 
গ্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে যাত্রিগণ সন্তুষ্ট হইবেন । 

ভগবান্‌ শ্রীরামচন্জের চরণরজে পবিশ্রীকৃত এই দেবালয়ে আমরা এক 
অহোরাত্র বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করির! কৃতার্থ হইয়াছিলাম | 
শি িহল্যাপাবন, পিতৃভক্ত, করুণীময়, শরণাগত জনের আশ্রয়, নিজ 
মায় নররুপী, অচ্িদানন্দবিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র ষে স্থানে চারি যাস যাবৎ 
লীর্ঘ। করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যভূমির দর্শন ও স্পর্শ লাভ করিয়া 
মন করিলাম, 

প্ধন্যোহন্মি কৃতকৃত্যোহস্মি কৃতকাধ্যোহস্মি রাঘব” । 


ফটিকশিলায় লক্ষণবাণের সন্নিহিত স্থান হইতে বিজয়নগর ও 
হাম্পির পার্ধত্য দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। এক দিন সায়াহ্কে স্্যদের 
অস্তাঁচলচুড়াবলম্বী হইলে এই নিজ্জন স্গিগ্ধ শৈলশ্িথরে উপবিষ্ট হইয়া 
প্রকৃতিদেবীর্র শ্রেহমাখ! শীতল সীন্ধ্য সমীরণ সেবন করিতে করিতে হঃখপর্ণ 
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কথা মনে পড়িলে অতীতের কত কাহিনী স্থৃতিপটে উদিত হয়। কোথায় 
সেই বালী ও স্ুগ্রীবের কিছ্িদ্ধ্যা রাজ্য? শৌধ্যে এবং শিল্পকলায় 
আধুনিক ভারতের গৌরবস্বরূপ, ধর্ম্কর্ম্মে এবং সাধনভজনে এক সময়ে 
দক্ষিণভারতের কেন্দরত্বূপ, এই কি সেই বিজয়নগর ? মত্ত্যে ইন্দ্রের 
অমরাপুরীতুল্য কই সেই সমৃদ্ধিশালী রাজপুরী? দাঁক্ষিণাত্যের এক- 
চ্ছজর সম্রাট মুসলমানবিজয়ী ধন্দীপরায়ণ মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণদেব রাও 
যে অনির্বচনীয়শোভাসম্পন্ন, ভূতলে অতুলনীয় রাজপ্রাসাদ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন, তাহা পরবর্তীকালে মুসলমানকর্ক বিধ্বস্ত হইয়! এখন 
ভগ্নদশীপ্রাঞ্থ । যে নগরে শত শত রমণীয় হন্দ্য, অসংখ্য বেদস্তোত্রমুখারিত 
বিবিধবাগ্ধ্বনিত দেবালয় ও বহু পাস্থনিবাস শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে 
হিংশ্রজন্তসঙ্কুল বিজন বনে পরিণত । যে সকল পার্বত্য গুহায় শত শত 
সাধুসন্যাসী বাস করিয়া নিবিদ্বে ভর্জন সাধন করিতেন, সেই সকল গুহ! 
এখন ব্যান্্র ও সর্পের আবাসস্থান। কেবল সামান্য কয়েকটা দেবাঁলয় 
এক্ষণে প্রীরামচন্দ্রের লীলামাধুরীর নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান থাকিয়া বিজয়- 
নগরের অতীত বিজয়কীন্তির পরিচয় দিতেছে । মনে হয়. ৮৯ 
রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশল! ৷ / 
যছুপতেঃ ক গত। মধুরাপুরী ॥ 
ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্ের উত্তরকোশল রাজ্য কোথায়? তগথুন্‌ 
্ীকুষচন্্ের মথুরা রাজ্যই বা কোথায়? যে সকল রাজ্যে স্বয়ং ভগবন্‌ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তৎসমুদছ্ধ কালের করালগ্রাসে নিপতিত, স্থতরাং 
বিজয়নগর বা! দিল্লীর সাত্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে এ আর বিচিত্র কি? 
বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ ও দেবালয় এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংস 
করিবার জন্য মুসলমানের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে। হিন্দু- 
শীত্ই কর্মফলবাঁদী, জতরাং আমঞ্কদিগকে শ্বীকার করিস্তেই হইবে যে 
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প্রত্যেক ব্যক্তি বা জাতির ছুঃখদৈন্যের জন্য সেই ব্যক্তি বা জাতির 
কম্মই দায়ী। আমরা বিশ্বাস করি, ভগবান্‌ স্ায়পরায়ণ ; নিজেরা ' 
অযোগ্য বলিয়াই আমরা ভগবানের বিধানালগসারে হীনদশা প্রাঞ্চ 
হইয়াছি। বিজয়নগরের ধ্বংসের জন্য হিন্দুগণই দায়ী। ধ্বংস কে 
করিয়াছিল? কাহাকতক প্রেরিত হইয়া লোকে ধ্বংসের নিমিভ্তমাত্র 
ইয়? কর্তা এক, অন্যেরা নিখিভমাত্র। কালরূপী ভগবান্‌ স্বয়ং 
বপটস্থিতিলয়কর্তী | শ্রীপ্রীপার্থসারথি শ্রীমৎপার্থকে কুরুক্ষেত্রে এই তত্বই 
বুঝাইয়াছিলেন। শ্রীভগবান্‌ ব্লিয়াছিলেন-_ 
কালোইহস্মি লেকিক্ষয়কুৎ প্রবৃদ্ধে 
লোকান্‌ সমাহর্তমিহ প্রবৃত্বঃ। 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যস্তি সর্ষে 
যেইবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ 

অর্থ :-উত্কট কালরূপী আমি লোকক্ষরে প্রবৃত্ত আছি। (হে 

অর্জুন, ) তুমি বধ ন! করিলেও প্রতিপক্ষদলের যোদ্ধগণ কেহই জীবিত 
7 স্ইঞ্ষেবে না। 

এই কথা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, ভগবানের ন্যায়ান্ুগত বিচারে 
হিনরাজ্য ধ্বংসের যোগ্য বলিয়া তিনি স্বরতই মুসলমান বা ইংরেজকে 
উগলক্ষ করিয়া হিন্দরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন, আঁর মুসলমান বা ইংরেজ 
দেশে না আসিলেও তগবান্‌ অন্ত কাহাকেও উপলক্ষ করিয়া হিন্দুরাজ্য 
ধ্বংস করিতেন । 

বস্ততঃ ঈশ্বরই সকল কার্যের কর্তা, মানুষ কেবল যন্ত্র বা নিষিত্তস্বরূপ | 
ঈশ্বরের অখগুনীয় নিয়মান্ুসারে তৎ্কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ই জীবসকল, 
ভক্ত রামপ্রস্মাদের ভাষায় 'কলুর চোষ ঢাকা বলদের মত” কর্ম কমিয়া 
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জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হয়, তত দিনই 'জীবসকল আপনাদিগকে কর্ত! 
ও ভোক্তী মনে করিয়া স্বকৃত কর্মের ফলন্বরূপ দুঃখের ভোক্তা হয় এবং 
স্থল বিশেষে অপরের প্রতিও মিথ্যা দোষারোপ করে। 

ঈশ্বরঃ সর্ববভূতানাং হুৃদ্দেশেইর্জুন তিষ্ঠতি | 

ভ্রাময়ন্‌ সর্ববভূতানি যন্ত্রারটানি মায়য়। ॥ 

অর্থ:-_ ঈশ্বর অর্ধভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াসুত্রছারা 

যন্ত্রার্ড ভূতসকলকে চালিত করেন (“কাষ্ঠের পুতলা যেন কুহুকে 
নাচায়” )। 


আন্নেগল্ি । ফটিকশিলা হইতে ২ মাইল দূরে হসপেট হইতে 
সোজাপথে ৮ মাইল) দূরে তুঙ্গভন্রার পারঘাট । “টোক্রা” নামক 
এক প্রকার গোলাকার নৌকায় এক জন মাঝি নদী পার করিয়া দেয় 
_ টোক্রা বেতের তৈয়ারী, বাহিরের পিঠ চামড়ায় মৌড়া, ইহার মধ্যে দশ 
পনর জন বসিতে বা দীড়াইতে পারে। তুঙ্গভপ্রার শ্োত অতি তীব্র, 
অতিরিক্ত লোকের ভিড় হইলে টোক্র! জলম্ত্ হইতে পারে; হুম” 
সতককভাবে নদী পার হইতে হইবে। তুক্ভ্রায় কোথাও বাধান সন্ত 
ঘাট নাই । যাঁত্রিগণ উক্ত পারঘাটে বা চিন্তামণিতে অথবা হামিদ 
তুঙ্গভদ্রাগঞ্গায় স্লানতর্পণ করেন । 

তুঙ্গভদ্রা পার হইলেই আধ মাইল দূরে আনেগন্দি গ্রাম, বিজয়নগরের * 
মহারাজার এক জন বংশধর এখানে বাস করেন, ইনি এক্ষণে নিজাম 
রাজ্যের এক জন জমিদার মাত্র। আনেগন্দি গ্রাম, পম্পাসরোবর প্রতৃতি 
ইহার জমিদারির অষ্টর্গত। ইংরেজ সরকার হইতেও ইনি কিঞ্চিৎ 
বৃত্তি পাইয়া থাকেন আনেগন্দি গ্রামে একটা দেবালয় আছে। 

টিন্তামনি আশ্রঙ্ম। আনেগন্দির অতি নিকষ্টে তুঙ্গভতর 
তীরে চিন্তামণি নীমক দেবালয় ও সাধুর আশ্রম দর্শন করা যাত্রী মাত্রেরই 


স্প্রে 
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কর্তব্য । এখানে চিস্তামণি দেবী ও মহাদেবের বিগ্রহ আছে । নিকটে 
দুইটা বৃহৎ গুহা! বিদ্যমান, একটার নাম রামগ্ুহা, আশ্রমের ছুই এক জন 
সাধু সময়ে সময়ে এ গুহায় বসিয়া! নিজ্জনে ভজন করেন । 
আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে একটী ধহ্ছকারৃতি চিহ্ন প্রস্তরে খোদিত 
রহিয়াছে, প্রবাদ এই যে খন অপর পারে বালী ও স্থ্গ্রীবের যুদ্ধ 
হইতেছিল, তথন শ্রীরাষচন্দ্র এ ধন্ুকাঙ্কিতস্থানে দীড়াইয়! শর নিক্ষেপ 
পূর্বক বালীকে নিহত করিয়াছিলেন । তুক্গভদ্রার অপর পারে নিম্বাপুর 
গ্রামে যে স্ত,পাঁকার অস্থি আছে, তাহাই বালীর অস্থি, এইরূপ কথিত হয়। 
প্রীরামচন্দ্রের বালীব্ধলীলারহস্য আমরা অনেকেই বুঝিতে পারি না। 
বুঝিবার প্রয়োজনও নাই ; কেবল এই চাই, পবিত্র রাম নাম রসনায় 
উচ্চারিত হইয়া আমাদের বহুজন্ম-সঞ্চিত কলুষরাশি বিনষ্ট করুক । 
রা-শবোৌচ্চারণাদেব বহিরগচ্ছস্তি পাতকাঃ। 
পুনরাগমনং ভিত্বা ম-শবদস্ত কপাটবৎ ॥ 
রাশব্দ উচ্চারণ মাত্রই পাঁপসকল বহির্গমন করে, ম-শব্দোচ্চারণ 


-স্একপাটের নায় উহাদের পুনরাগমনের পথ রুদ্ধ করে; অর্থাৎ রাম নামে 


॥ 


ছু 
রী 


“শপ বিদূরিত হয় এবং পাঁপের পুনরাত্রমণভয়ও নষ্ট হয়। 

চিন্তামণি আশ্রমের দৃশ্য পরম রমণীয়, সম্মুখেই তুজভব্রা নদী, নদীর 
অপর পার্খে অদূরে পাহাঁড়। স্থানটী নিজ্জন এবং ভজনোপযোগী সন্দেহ 
নাই। নিকটে যাত্রীদের জন্য একটা ধর্মশালা আছে। বড়ই ছুঃখের 
বিষয়, এমন সুন্দর ভজনান্ুকুল স্থানে আমরা সময়াভাবে এক্টী দিনও বাস 
করিতে পারি নাই। হাম্পি ও কিক্বিদ্ধ্যার সকল স্থানই সুন্দর, তন্মধ্যে 
আবার চক্রতীর্ঘ, চিন্তামণ্ি, মৃতঙ্গপর্বত ও লা শ্রেঠ। 

ঠাকুর! তোমার কত লীলাস্থান দর্শন করিলাম, দর্শনে অরনন্দও 
পাইলাম । কিন্ত তোমায় নিকটে পাইয়াও পাইনা ফেন ? ধরা দিয়েও 
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দেখিনা | যদি এ আখিতে দেখা। না যায়, তবে নিয়ে যাও এই অকর্মণ্য 
আখি, আমি না হয় আঁধার ঘরে আশা করিয়া! বসিয়। থাকিব ষে তুমি 
এক দিন আপিয়া আঁধার ঘুচাইবে। 
গীতি কবিতা! *। 
তুমি, প্রাণের মাঝারে, রয়েছ সতত, 
তবু ত তোমারে পাইনে । 
তুমি, নয়ন নিকটে, আছ অবিরত, 
কত চাই, তবু দেখিনে ॥ 
তব, মোহিনী বীণার, সুমধুর তানে, * 
রয়েছে বিশ্ব ভরিয়ে 
মম, মোহ আবরণে, আবৃত শ্রবণ, 
রয়েছে বধির হইয়ে ॥ 
তুমি, চির জনমের, পরাণ বধুয়া, 
রয়েছ পরাণে লুকিয়ে । 7 
আমি, কাদিয়া কাদিয়) আকুল পরাণে, ২ পক্ষ 
ছাঁয়াপথে মরি ঘুরিয়ে ॥ | 
মম, তাঁপিত হৃদয়, শীতল করহে, 
প্রেমবারি বরিষণে | 
তব, রূপের ছটায়, তিমির নাশিয়ে, " 
বধূ বস হর্দি আসনে ॥ 
( বধূ, মিটাবো। পিয়াসা,  জুড়াইব জালা, 
৯ সেবিয়ে শীতল চরণে ) 


রি নিন রি 8... ০ আও 
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আন্যসুক্ পর্বধিত শু অঞ্জঞনাপাহাীড়। আনেগন্দি 
গ্রাম হইতে পম্পাসরোবরে যাতায়াতের পথে খবস্তমূক পর্বত, অঞ্জন! পাহাড় 
এবং অন্তান্ত অনেক পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়। তুঙ্গভদ্রার অপর . 
 তীরস্থ চক্রতীর্থে দাড়াইলে খ্ামুক পর্বতের এক পার্শ দৃষ্টিপথে পতিত 
হয, পম্পাসরোবরের পথে এ পর্বতের অপর পার্ও দৃষ্টিগোচর হয় 
অঞ্ধনাপাহাড়ের শিকটে অঞ্জনাহল্লি ও হস্মান হলি (হল্লি-পল্লী) নামক 
ছুইটা গ্রাম বর্তমান । এই সকল পাহাড়ে বহুসংখ্যক গুহা বিদ্যমান 

শম্পাসলল্লোশন্ন ও স্শবল্ীগুহা। -পম্পাসরোবর 
আানেগন্দি গ্রাম হইতে ২। মাইল দূরে অবস্থিত। যাত্রিগণ আনেগন্দি 
হইতে পম্পাসরোবরে যাতায়াতের নিমিত্ত গোশকট ভাড়া করিতে 
পারেন, যাতায়াতের ভাঁড়! এক টাঁকা। সরোবর তীরে একটী আশ্রম 
ও সুত্র দেবালয় আছে । এখানে কয়েকজন “শ্রী” সম্প্রদায়ের বৈষ্ঞব 
বাস করেন। উক্ত আশ্রমে একটা ছোট মন্দিরে লক্ষমীদেবী বিরাজিতা । 
২ পীমায়ণে বণিত পম্পাসরোবর একটী বৃহৎ ইদ, এই ইদের মধা 
সিয়াই তখন পম্পানদী প্রবাহিত! ছিল। এক্ষণে সরোবরটা একটা ক্ষুদ্র 
পু্করিণীতে পরিণত হ্ইয়াছে এবং পম্পানদী ( তুঙ্গভব্রা ) দূরে সরিয়া 
গিষ্ঠছে। পম্পাসরোবর স্থবিখ্যাত পুণ্য তীর্থ । ভারতবর্ষে চারিটা প্রসিদ্ধ 
পুর সরোবর আছে, যথা, দক্ষিণে পম্পা সরোবর, উত্তরে মানস সরোবর 
(তিব্বতে ), পশ্চিমে নারায়ণ সরোবর (কচ্ছদেশে) এবং পূর্বের বিন্দুসরোবর 
( উৎ্কলে তুবনেশ্বর তীর্ঘে)। কেহ কেহ বলেন, জালামুখীর নিকটস্থ 
রোয়াইল সরোবর প্রসিদ্ধ চারি সরোবরের অন্যতম, বিন্দুসরোধর নহে । 

পম্পাসরোবর যে স্থানে অবস্থিত, ভাহার চারিদির্্র পাহাড়; সুতরাং 
স্থান্টীর প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম কিন্তু দুঃখের বিষয়, সরোবরের পুর্ব 
শোভ! এখন "মার নাই । যেসরোবর এক সময়ে অসংখা তংস চকবাঁকি 








হাম্পি ও কিছ্বিদ্ধযা অঞ্চলের তীর্থ ২৪৭ 


শ্্তাৎপলশৌভিত ছিল, দেখিয়! হতাশ হইলাম, সেই সরোবর এক্ষণে 
প্রায়শঃ তৃণাচ্ছন্ন একটা ক্ষুদ্র জলাশয় মাত্র । অল্প দিন হইল হায়দরাবাদ- 
নিবাসী কোন ধনী মাড়োয়ারী হিন্দু একটা পক্ংপ্রণালী খনন, করাইয়। 
দিয়াছেন, এই প্রণালী দিয়া তুঙ্গভত্রা নদীর জল অল্পে অল্পে সরোবরে 
পতিত হওয়াতে সরোবরটী জলশূন্য হইতেছে না। সম্ভবতঃ বিশ পচিশ 
হাঁজার টাকা ব্যয় করিলে পম্পাসরোবরের লুগ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার কর! 
যাইতে পারে; যদি কোন স্বধর্্নিষ্ঠ অর্থশালী হিন্দু এই সৎকাঁধ্যেয 
অনুষ্ঠান করেন, তবে হিন্দুদিগের একটা প্রাচীন পুণ্যতীর্থ সংরক্ষিত 
হয় এবং দ্বাতারও প্রভূত পুণ্য ও কান্তি অজ্জিত হয়। _, 

সরোবরভীরস্থ আশ্রমের নিকটে একটা গুহা বিদ্তমান, এই গুহার নাম 
শবরীগুহা। শবরী প্রথমে মতর্গ খষির আশ্রমে বাস করিতেন এবং 
আশ্রমের সেবা কার্ধ্য করিতেন। কিন্তু তিনি অন্পৃশ্তজাতীয়া, এই জন্য. 
অন্ঠান্ত ব্রাঙ্মণেরা তাহাকে এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন 
অতঃপর শবরী এই স্থান ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী শবরীবনে বাঁস করেন । ,- 

শবরীবন বাদামি ্েশন হইতে পনর বিশ মাইল দুরে অবস্থিভ,। 
[ বাঁদামি মাদ্রাজ ও দক্ষিণমহী রাষ্ট্র রেলপথের গাদাগ্‌-শোলা পুর শাখার 
একটা ছোটি ষ্টেশন । হস্পেটের ৫২ মাইল দুরে গাদাগ্‌ (05৭28 ১, 
গাঁদাগ্‌ হইতে ৪২ মাইল দূরে বাদামি (388091) ]| শবরী' বহুদিন 
যাবৎ স্থাঁ় গুরু মতঙ্গ খষির উপদেশ অনুসারে শবরীবনে বাস করিয়! 
সাধন ভজন্‌ করিয়াছিলেন । অবশেষে যখন সীতাদেবীর অন্বেষণার্থে 
প্রীরামচন্দ্র বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তিনি শবরীবনে গিয়া 
শবরীকে দর্শন ফি ছিলেন এবং তপ্রদত্ত ব্য ফল গ্রহ করিয়াছিলেন । 
ঘ্ীনহীন শ্রবস্ীকে (এবং সমযাস্তরে গুহক চণ্ডালকেও ) কৃতার্থ করিয়। 
শ্রীবামন্দ তক্তবংসল ও পতিতপাবন নাম সার্থক * করিলেন এবং 
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ভক্তের অল্লায়াসলভ্য । শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে বর দিতে চাহিলেন ; 
কিন্তু শবরী বলিলেন, "প্রভে!! শ্্রীগুরুদেবের আদেশে আপনার 
দর্শনাকাজ্ষী হইয়া এখানে বাস করিতেছি, আপনার দর্শন পাইয়া আমি 
ধন্ত হইলাম, আমার জন্ম সফল হইল । শ্রীগুরুদেব কোন বর চাহিতে 
বলেন নাই, সুতরাং বরে আমার প্রয়োজন নাই।” ধন্য শবরীর 
গুরুনিষ্ঠ, ধন্য তাঁর ভগবতপ্রেম। সুদূর শবরীবনে গিয়া শবরীকে 
প্রণাম করার লৌভাগ্য ঘটিল না, এই শবরীপগ্ুহা দর্শনকালেই তীঁহাকে 
প্রণীম করা যাক এবং সেই শবরী-বৎসল পতিতপাবনকেও প্রণাঁম 
কর! যাক £-_ 


রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে । 
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঁঃ পতয়ে নম: ॥ 


গান *। 


৮. জয় সীতাপতি জয় রামচন্ত্র, চিদানন্দ সনাঁতিন, 

তুমি হরি নারায়ণ লক্মীকাস্ত, মাধব মধুক্ছদন। 

জয় নরসিংহ দেবকীনন্দন, জয় শ্রীরাধারমণ, 

তুমি পরম ব্রন্ধ পরমেশ্বর, পঞ্মপলাঁশলোচন । 

জয় দর্ৃহারী কানাইয়া লালা, কাল-কালীয়দমন, 
তুমি বলিকে ছলিতে ত্রিপাদ ভূমি, দান করিলে গ্রহণ । 
( ওহে ) শমনদমন শ্রীনন্দনন্দন, গোগীমাঁনসহরণ, 
আমায় অন্তকালে গঙ্গাঁজলে, দিওহে তব রণ | 


পু 


অআভিল্সিক্ত পত্র 


রায় বাহাছ্ুর জলধর সেন মহাশয়ের দক্ষিণীপথ ভু মণ নামক পুস্তক 
হইতে নিয্বোক্ত কথাগুলি সঙ্কলিত হইল £-_ 

সনাদুল্লো ॥ রাজা কুলশেখর পাগ্য কর্তৃক কুগুলীকৃত সর্পের 
আকারে এই নগর নিশ্মিত হইয়াছিল। এই স্থানে পূর্বে কদম্ববন ছিল, 
সুন্দরেশ্বরস্বামীর দেবালয়-প্রাঙ্গণে একটা কদম্ব বুক্ষ এখনও বিদ্যমান । 

মীনাক্ষিদেবীর জন্ম :__-কথিত আছে, স্বয়ং পার্ধতীদেবী পাপ্য-রাজ 
বংশে কন্ঠারপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | এই কন্যাই মীনাক্ষিদেকটু 
পাণ্যরাজ মলয়ধ্বজ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, হজ্ঞকুণ্ড হইতে মীনাক্ষিদেবী 
আবিভূতি হইয়াছিলেন | সুন্দরেশ্বর মহাদেবের সহিত মীনাক্ষিদেবীর 
বিবাহ হয়। মীনাক্ষিদেবীর এক পুন্র জন্মে, নাম স্ুত্রহ্ষণ্যদেব (কাত্তিকেয়)। 

ত্রিচ্ি পীহাঁড় (গণেশপাহাঁড় বা দক্ষিণ কৈলাস )। গণেশজীর 
বিগ্রহের গান্রে যে দাগ আছে, তৎসম্বদ্ধে উপাখ্যান এইক্সপ £_. 

্রীরামচন্দর প্রদত্ত একটা বিষুমুক্তি সঙ্গে লইয়া বিভীষণ লঙ্কায় ফিরিয়া 
যাইতেছিলেন, শ্রীরঙ্গমে আসিলে তাহার শৌচে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। 
শ্রীরামচত্র বলিয়াছিলেন, বিগ্রহ মাটিতে রাখিলে আর নড়িবে না । ত্রিচি- 
শৈলের গণেশজী ব্রাঙ্মণবালকবেশে মৃষ্ঠিটা হস্তগত করেন এবং বিভীষণের 
নিষেধ নাঞ্গানিয়! বিগ্রহটী ভূমিতে স্থাপন করত পলায়ন করেন । 
বিভীষণ যষ্টি্তস্তে পশ্চাদগমন করেন । ছল্সবেশী গণেশজী মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইয়া অন্তহিত হইলেন । বিভীষণও ছাঁড়িবার পাত্র নহেন, অগত্যা! 
গণেশবিগ্রহের গাঁ ্ির আঘাত করিলেন । 

[ এখানে বিভাখ্ণ আসিয়াছিলেন, কাজেই প্রন্তরে তাহার পদচিহ্ন 
বিষ্ঠমান | * মুসলমানের! পীরের পদচিহ্ন বলেন, এই কথা €ুরলকোম্পানীর 


উপসংহীর। 
দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ | 


উ্ীক্মুন্নিহ্ার্বগাজোহ্খ্য । ভারতবর্ষে চারিটী বৈষ্ণবসন্প্রদায় 
বিদ্যমান, নিশ্বার্ক বা নিম্বাদিত্য সম্প্রদায় তন্মধ্যে অন্যতম | এই 
সম্প্রদায়ের আদি আচার্য ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন ও 
সনৎ্কুমার খষি। ইহাদের নামান্গসারে উক্ত সম্প্রদায় পূর্বে “চতুঃসন” 
বা “খধি” সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিল। ভগবান্‌ স্বয়ং হংসরূপে 
অবতীর্ণ হইয়া সনকাদি খধিকে ব্রস্ষবিছ্া দান করেন, দেবধি নারদ 
সনৎকুমার খষি হইতে ব্রহ্মবিদ্ভা লাভ করেন। হ্ুদর্শন চক্রের অবতার 
ভগবান্‌ নিয়মানন্দাচাধ্য দেবষি নারদ হইতে ব্রহ্ষবিষ্ঠার উপদেশ প্রাপ্ধ 
'হইয়াছিলেন। 
* কথিত আছে, একদা বহুসংখ্যক যতি সন্ধ্যার প্রা্কালে উক্ত 
আচাধ্যের আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার! সুর্ধ্যান্সের পরে 
ভে্গন করেন না, এই কথা জ্ঞাত হইয়! চক্রাবতার শ্রীমৎনিয়মানন্দাচাধ্য 
অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ভগবানের স্থদর্শন চক্র আহ্বান পূর্ব্বক আশ্রমস্থ 
উচ্চ নিষ্ব বুক্ষের উপরে স্থাপন করেন। চক্র সুর্্যের স্যঠম দীপ্তিশালী 
হওয়াতে যতিগণ যনে করিলেন, দিবাবসানের বিলম্ম আছে; স্থতরাং 
তাহারা ভোজন করিলেন। ভোজনাস্তে চক্র প্রত্যাহার 
করিলেন; তখন দেখা গেল, রাত্রির দ্বিতীয় যামার্ %মৃতীত ৷ নিম্ববৃক্ষে 
ধ্যকে (স্্যরূপে প্রতিভাত চক্রকে? ধারণ করিয়াছিলেন/এই অলৌক্লিক 
জানা 27 আআশীার্যা বিজিত লও নিচ্ছি নাস জিদ ভকীালন : 


দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ ২৫১ 


শ্রীমৎনিম্বার্কাচাধ্য বেদাস্তপাঁরিজাতিসৌরভ নামে ব্রন্স্থত্রের অতি 
সংক্ষিপ্ত ভাঙ্য রচনা করেন। এতত্তিক্ন, তিনি গীতার টীকা, দশঙ্সোকী 
(বা সিদ্ধান্তরত্ব ), বেদাস্ততত্ববোধ, বেদাস্তসিদ্ধান্ত প্রদীপ, এঁতিহতত্ব- 
সিদ্ধান্ত, কষ্ণন্তবরাজ, মন্ত্ররহস্যষোড়শী, প্রপত্তিচিস্তামণি প্রভৃতি বুসংখ্যক 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভততৎশিষ্য শ্রীমতপ্রীনিবাসাচাধ্য তাহার ভাস্তকে 
সামান্যরূপে বিস্তৃত করিয়া! বেদাস্তকৌত্ভ নামক ভাষ্য রচনা করেন। 
শেষোক্ত আচাধ্োর প্রশিস্ত শ্রীমৎপুরুযোভমাচাধ্য বেদাস্তরতুমঞ্জুষ! নামক 
দশঙ্লোকীর ভাষ্য রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থে শমৎনিনবার্কাচার্যোর 
দার্শনিক মতবাদ পরিস্ফুট হইয়াছে । 

্ীশ্রীপুরুষোত্তমাচার্্ের একটা গ্রস্থ ( বেদাস্তরত্বমগ্জুষার টাকা) হইতে 
জানা যায় যে শ্রীমৎনিষ্বার্কাচার্য তৈলঙ্গব্রান্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। তাহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনাই এক্ষণে জানিবার উপায় 
নাই। শ্রীকৃন্দধাবনের সমীপস্থ প্ুবঘাটে সম্ভবতঃ তিনি জীবনের শেষ ভাগ 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন, গ্রুব্থাটে এবং জয়পুরের অনতিদ্রস্থ সলিমাবানে 
এবং কলিকাঁতার সন্গিহিত বর্ধমানে নিদ্বার্কসম্প্রদায়ের আশ্রম বিগ্ভমান্?। 
শ্রীমৎ্নিস্বার্কীচাধ্য মাদ্রাজদেশীয় হইলেও মাঁদ্রাজে তাহার সম্প্রদায়ের 
বিস্তৃতি ঘটে নাই । . ব্রজম্গুলই নিষ্বার্কসম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র পূর্ত্বাক্ত 
ঞ্বঘাট ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের আরও ছুইটী বিখ্যাত স্থান ব্রজধামে আছে, 
টাট্টস্ান হুমে পরিচিত শ্রীপ্ীবস্থৃবিহারী দেবালয়ের মহস্তের স্থান এবং 
ব্রজচৌরা শীক্রোশের মহস্ত অষ্টোত্তরশতশ্রীযুক্ত মহাত্মা স্বামী বামদাস কাঠিয়া 


বাবাজীর কেমারবনের আশ্রম । চিত্রকূটের কামদা পাহাড়ের 
পাঁদদেশেও একটা; বিছ্যামান | 
€ বঙ্গদেশে" প্রাচীন কাল হইতে এই সম্প্রদায়ের প্রভাব কিকিৎ 


চারার হারের টিক হো বানা খা ৭ 


২৫২ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রস্ 


নাষক পাত্ডিত্যপৃণ গ্রন্থে প্রচলিত শাঙ্করিক মাক্সাবাদ খগুন করেন 
(শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী ভট্াচাধ্য এম্‌. এ. প্রণীত *্ীনিষ্বার্কাচাধ্য ও তাহার 
ধম্মমত” নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য )! বঙ্গীয় স্থপ্রসিদ্ধ ভক্তকবি প্রীমত্জয়দেব 
গোস্বাধীও নিশ্বাক্সম্প্রদায়েরই অন্যতম আচাঁধ্য ৷ বাঙ্গালাদেশের গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাধবী সম্প্রদায়ের শাখা হইলেও শেষোক্ত সম্প্রদায়ের 
দ্বেতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। পণ্তিত বলদেব বিগ্যাভূষণ 
গোবিন্দভাঁন্তে যে অচিস্ত্যভেদাভেদবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহ! 
নিশ্বার্কসম্প্রদায়ের ছৈতাদৈতবাদের সামান্য বূপাস্তর মাত্র। বর্তমান সময়ে 
পূর্বোক্ত মহাত্মা প্রীপ্রীকাঠিয়। বাবাজী মহারাজের শিষ্য বঙ্গদেশের গৌরব 
শ্রীযুক্ত সন্তদাসজীমহারাজের প্রভাবে নিশ্বার্কসম্প্রদায় এই দেশের বহু 
স্থানে বিস্তৃতি লাভ কবিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটবর্তী শিবপুরে 
(গঙ্গার পশ্চিষপারে ) একটা নিশ্বার্কাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
শ্্রীমৎনিস্বার্কাচাধ্য এক জন প্রাচীন খধষি। প্রাচীন খধিরা সকলেই 
দীর্ঘজীবী ছিলেন। তাহাদের আযুফ্ষাল বা আবির্তাবকাল এক্ষণে নির্ণয় 
করী অসম্ভব। প্রাচীনকালে সনাতন বৈদিক সত্য ও সাধ্নাঁপদ্ধতি 
গুরুপরম্পরাক্রমে উপদিষ্ট হইত, তৎকালে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিস্ৃন্ত গ্রন্থ 
প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল না। তত্দর্শাী খষিগণ ভিন্ন ভিন্ন শিষ্তাকে 
অধিকারভেদে বিভিন্ননপ উপদেশ দিতেন, গ্রুত্যেক শি্কুই দৃকূপে বিশ্বাস 
করিতেন যে গুরুদত্ত উপদেশ শান্ত্রসম্মত ও অভ্রাস্ত। এই বিশ্বঃুসর যুগেই 
উপনিষদের ও ব্রহ্ষন্ত্রের সিদ্ধাস্তনমৃহ অতি সংক্ষিপ্ত ভায়ের আকারে 
শ্রীমৎনিস্বার্কীচাধ্য কর্তৃক ও তৎশিশ্ঠ শ্রীমৎ্গ্রীনিঝাসাচাধ্য)কর্তৃক প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এইরূপ অন্ুমানই স্বাভাবিক । পরবর্তীরিলে বিরুত বৌদ্ধ 
ধন্মের প্রভাবে যে সময়ে ভারতবর্ষ নাস্তিকত1”ও অবিশ্বাস পরিপুষ 


দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আচাধ্যগণ ২৫৩ 


দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়া সনাতন বৈদিক ধশ্ম রক্ষার নিখিত্ত আঁচাধ্য 
শঙ্কর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে তৎকালীন 
পারিপাশ্থিক অবস্থার উপষোগিরূপে নৃতন ভাষায় (বাহ্দৃষ্টিতে) নূতন 
মতবাদ প্রচার করিলেন, তাহার ফলে নাস্তিকতা বিতাড়িত হইল এবং 
সনাতন অছৈততত্ব (নিগুণ ব্রহ্মতত্ব ) এবং দ্বৈতভাবে সগ্ুণ ব্রহ্ষোপাসন। 
অব্যহত রহিল । 
আচাধ্য শের পাতিত্যূর্ণ হুদী্ঘ ভাত ভারতের সর্ব পতিত 
সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরে শ্রীমৎ্নিম্বার্কাচাধ্য ও গ্রীমৎ্শ্রীনিবাসাচাধ্য 
শীস্করিক মত উল্লেখ পর্যন্ত না করিয়া উভয়েই অতি সংক্ষিপ্ত ভাস্ত প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্মান অস্বাভাবিক এবং যুক্তিবিরুদ্ধ, স্থ্তরাং 
বিশ্বাসের অযোগ্য | 
হুঃখের বিষয় এ যাবৎ কেহই নিশ্বার্কভাস্তের কালনিণয়ের চেষ্টা 
করেন নাই। স্বনাম্খ্যাত স্তর আরু. জি. ভাগারকার একটী মাত্র 
নিশ্বার্কস্থান হইতে সংগৃহীত গুরুপরম্পরা' অবলম্বনে বোধ হয় ষথোঁচিত 
গবেষণা না করিয়াই তৎ্প্রণীত একটা পুস্তকের পাদটাকাঁর কয়েক পংস্কির 
মধ্যে একটা স্বকপোলকর্পিত মত প্রচার করিয়াছেন, কেহ কেহ বিনা 
বিচারে তীহাই সত্যব্ূপে গ্রহণ করিতেছেন । পূর্বোন্সিখিত *বিভিন্ন 
নিশ্বার্কস্থান হইতে সংগৃহীত নিম্বার্কসম্প্রদদায়ের তিন চারটা পৃথক্‌ পৃথক 
গুরুপরতর আমরা মিলাইয়া দেখিয়াছি । নিম্বার্কভান্ত শঙ্করতীাষ্যের 
পূর্ববর্তী এই সিদ্ধাস্তেই উক্ত গুরুপরম্পরাসমূহের সামধস্ত স্থাপিত হয় 
কিন্তু ভাঃ অগ্ডারকারের সিদ্ধান্তের সহিত অধিকাংশ ওরুপরম্পরার 
সামন্তস্তস্থাপন"কুরা৷ অসম্ভব মনে হয়। 
£ ভমুমস্পহল্লাভাম্্য। সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে মালাবার 
দি সি আনল ভান কাঁদি (না বাকি 


২৫৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


(পৃঃ ২০২ ্রষ্টব্য )। অতি অল্প বয়সেই তাহার অমাঙ্ষিক গ্রতিভার ক্ফুরণ 
হইয়াছিল । কথিত আছে, তিনি অষ্টমবর্ষ বয়সে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন এবং 
নম্মদাতীরে শ্রীমৎগৌড়পাদাচার্য্যের শি্ত শ্রীঘৎগোবিন্দপাঁদাচাধ্যের নিকটে 
দর্শনাদি নান শাস্ত্র অধায়ন করেন । বেদ, বেদাস্ত, দর্শন প্রভৃতি সর্বশাস্তে 
পারদর্শী হইয়া শঙ্কর গুরুর আদেশে কিছু কাল কাশীধামে বাস করেন 
এবং পরে বদরীনারায়ণে গমন করেন। বারাণসী ও বদরীনারায়ণে তাহার 
অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়েই তিনি কয়েক জন শি্কাকে 
অধ্যাপনা করিতেন । গ্রন্থ রচনা সমাপন পূর্বক তিনি দিখ্বিজয়ে বহির্গত 
হ'ন এবং আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন । সর্বত্রই 
তিনি পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া! অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। 
রন্থপ্রণয়ন, দিখিজয়, মঠস্থাপন এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সমাঁপন পূর্বক আচাধ্যবর 
৩২ বৎসর বয়সেই অন্তদ্ধান ক্রেন । 

কোন কোন গ্রস্থকারের মতে, তিনি কেদারনাথে মাঁনবলীলা সংবরণ 
করেন । কিস্তু একটা গ্রন্থে দেখিলাম এবং শিবকাধ্ধীতে আমরাও জ্ঞাত 
হইলাম যে তিনি জীবনের শেষ সময় শিবকান্ধীতে অতিবাহিত করিয়া 
ছিলেন, শিবকাঞ্চী কামাক্ষীমন্দিরে অগ্ঠাপি তীহার সমাধির উপরে তদীয় 
মৃহ্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যানিসদ্ধিৎস্থগণ এই সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান 


করিতে পারেন 


করেন এবং ব্রান্ণ্য ধশ্মের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশে তাহার চারি জন 
প্রধান শিষ্কের উপরে এই সকল মঠের কর্ৃত্ভার অর্পণ করেন । 

(১) মহিষুর রাজ্যে শিমোগা ষ্টেশন হইতে ৩০ ভ্েশ দূরে তুক্ষানদী- 
তীরে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরী (সিংহাঁরি ) মঠ। তাহার শিক্ষা প্থরেশ্বরাচাঞ্জু 


( শালি বাসন পাও, শান হম্া উনি বুনি্কাই্ ভউিসাটিলতা 
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(৩) ছ্বারকায় সারদা মঠ ( ১ম অধ্যক্ষ হস্তামিলকাচা্য )। আচার্য্য 
শহ্বরের অভিপ্রায়ান্সারে হন্তামলকাচার্ধ্য বৈষ্ণবধশ্শ প্রচার করেন এবং 
আচার্য্য স্বয়ং তাহার জন্মস্থান কালদীতে গ্রীক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। 

(৪) বদরীনারায়ণের পথে বিষ্ণ্্রয়াগে জ্যোতিমণঠ বা যোষীমঠ (১ম 
অধ্যক্ষ তোটকাচাধ্য)। বর্তমান সময়ে বদরীনারায়ণ মন্দিরের এবং জ্যোতি- 
মঠের অধ্যক্ষ এক জন-নন্বরি ব্রাহ্ষণ । এই মঠে সন্ন্যাসীর আধিপত্য নাই। 

আচাধ্য শঙ্কর নিয়ো দশনামী সন্নযাসীর প্রতিষ্ঠী করেন এবং 
চাঁরি মঠের অধীনে এই সন্াসীদিগকে স্থাপন করেন £__ 

দশনামী সন্ন্যাসী £__তীর্ঘ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সার, 
সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই সকল সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই 
এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে । ৃ 

আচাধ্যবর প্রয়াগে মগধরাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডনমিশ্রকে বিচারে 
পরাজিত করেন, মণ্ডনমিশ্র আচাধ্যের শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন । অতঃপর 
তিনি বৈশেষিক, ন্যায় ও সাংখ্যবাদীর যুক্তি খণ্ডন করেন এবং সর্বশূন্যবাদ. 
প্রভৃতি বৌদ্ধমতও খণ্ডন করেন । অলৌকিক প্রতিভাবলে আচার্য, 
শঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের গ্লানি হইতে সনাতিন ব্রাক্ণ্যধর্বকে রক্ষা 
করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। যে বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর বহু স্থানে 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা নিজ জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বিভাড়িত,প্্হাই আচা্যদেবের অদ্ভুত ধীশক্তি এবং অমান্থষিক কর্ধ- 
শক্তির নিদশন'এবং সনাতন বৈদিক ধর্দের স্থদ্চ ভিত্তিরও পরিচায়ক । 
তাহার কার্যের বৈশিষ্টা এই যে তিনি শাক্ত, শৈব, গাণপত্য ও কাপালিক 
প্রত্ৃতি সকল সম্প্র'ুয়ের অনাচার দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন দেবতা- 
বিশেষের উপাসনা প্রচার করেন নাই। সকল উপাসনা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আরিতবাদেরী আদর্শ প্রচারই তাহার উদ্দস্ত ছিল, কিছু*তিনি কোন 
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দ্বারা চিত্তস্তদ্ধি করত জ্ঞানযোগঘার! আত্মন্বরূপের জীবন্ত উপলব্ধি এবং 
চরমে সাধুজ্যমুক্তি অর্থাৎ নিপুণ ব্রন্মের সহিত একান্ত অভিন্নত্ব লাঁভই 
শহ্বরমতে সাধকের আদর্শ। তিনি দ্বারকা, তক্ষশীলা, কামরপ প্রত্থৃতি বহু 
স্থানের পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিয়া সর্বত্র স্বীয় অদ্বৈতমত স্থাপন 
করিয়াছিলেন । আচার্য শঙ্কর বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রস্থানত্রয়ে 
বিভক্ত সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্তই তাহার সর্ববপ্রধান কীঘ্তি। . 

(১) শ্রুতিপ্রস্থান বা উপনিষৎ্চ। তিনি ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, 
মুণ্ডক, মাওুক্য, এতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বুহদারণ্যক, নৃসিংহ 
গুর্ধঘতাপনীয় এবং শ্বেতাশ্বতর এই ১২ খানি উপনিষদের ভাষ্ত রচন। 
করিয়াছেন । ( শ্বেতাশ্বতরভাষ্য শঙ্কররচিত কিন! নিশ্চিতরূপে বলা যায় না) 

(২) স্বৃতিপ্রস্থান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! ও সনৎস্থজাতীয় শাস্ত্র প্রত্ৃতি 

স্ৃতিপ্রস্থান। মহাভারতের উদ্যোগপর্কের ধৃতরাষ্ট্ের প্রতি সন্ৎকুমার 
ধষির অধ্যাত্বোপদেশই সনৎসথজাতীয় শাস্ত্র। আচার্ধ্যশঙ্কর এই শাস্ত্রের 
, এবং গীতার ভাঙ্য রচনা করিয়াছেন । 
»*. (৩) ন্থায়প্রস্থান ব! ম্হধি বেদব্যাসকৃত ব্রন্ষন্ত্র নামক বেদাস্ত- 
দর্শন ( শারীরক মীমাংসা দর্শন)। আচাধ্যবর ব্রক্মস্থত্রের অতি বিস্তৃত 
ভীগ্া প্রণয়নপূর্ববক অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন । এই ভান্ের 
বাচম্পতিমিশ্রকৃত ভামতী টাকা বিখ্যাত। (শঙ্করভান্ত, এই ভাস্কের 
ফাঁকা ভামতী ও পঞ্চপাঁদিকা, ভামতীর টাকা কল্পতক্ু এবং এ্দতরুর টীকা 
পরিমল, এই পাঁচ খানি গ্রন্থ অছৈতবাঁদের প্রধান গ্রন্থ )। 

এতত্ডিন্ন, শ্রীমৎ্শঙ্করাচীর্যের আরও বহু গ্রস্থ , যথা, বিষুসহঅ- 
নামভাস্ত, হস্তামলকভাল্ত, ললিতাত্রিশতীভাত্ব, বিভু্চূড়ামণি, উপদেশ- 
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প্রণয়ন শেষ করিয়াছিলেন । ৩২ বৎসর বয়সে তীহার কম্মময় জীবন 
সমাপ্ত হয়, অল্নকাল মধ্যে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষকে জ্ঞানের গঙ্গোত্রী- 
প্রবাহে প্লাবিত করিয়াছিলেন । অন্যান্ত তব্বদর্শা আচাধ্যগণের. ন্যায় 
তাঁহার জীবনেও কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বপ্রেমের অপূর্বর সমন্বয় সুস্পষ্ট; 
অলোকসামান্ত মনীষা এবং অস্ভুত কন্মশক্তিই আচাধ্য শঙ্করের বৈশিষ্ট্য । 

উীমতুলাসাঁলুজাচোত্্য । দ্বিতীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রাচীন 
নাম প্রীমম্প্রদায় । এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ্য লক্ষণীব্তার শ্রীমৎ- 
রামান্ুজাচাধ্য খুষ্টায় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাঁগে মাঁদ্রাজনগরের সম্গিহিত 
প্রীপেরাধুছুর গ্রামে ( পৃঃ ৭১ দ্রষ্টব্য) আবিভূতি হইয়াছিলেন। ইহারই 
নামানুসারে ্রীসম্প্রদায় অধুন! রামান্ুজসম্প্রদায় বা “আচারী” সম্প্রদায় 
নামে বিশ্যেরপে পরিভিত। শ্রীরঙ্গম আচাবী সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান । 
্রীপ্রীলক্মীনারায়ণ বা শেষশায়ী ভগবান্‌ বা! শ্রীস্রীসীতারাম এই সম্প্রদায়ের 
উপাস্ত । আচার্ধ্য রামীহুজের প্রায় তিন শত বৎসর পরে শ্ীমত্রামানন্দ- 
স্বামী নামে রামানুজসম্প্রদায়ের আর এক জন খ্যাতনাম! আঁচাধ্য যুক্ত " 
প্রদেশে (গ্রয়াগে ) জন্মগ্রহণ করেন, ইহা'রই নামীঙ্ছসারে রাঁমাহ্ছজ- " 
সম্প্রদায়ের অপর এক শাখা এক্ষণে রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায় নামে 
প্রসিদ্ধ । ইহাদিগের প্রধান কেন্দ্র অযোধ্যা এবং উপাস্য শীগ্রীসীতারামি*। 
অন্যান্য বৈষণবুসুষ্পরদায় অপেক্ষা রামাৎসম্প্রদায়ই অধুনা! সমধিক বিস্তৃতি, 
লাভ করিয়াছে, 

আচাধ্া রামানুজের পিতার নাম আস্তুরি কেশবভট, ইনি এক জন 
স্বধর্মপরায়ণ যজ্নিষ্ঠ প্লা্ষণ ছিলেন । বৈষ্ণবসমাজের তদানীন্তন শ্রেষ্টভক্ 
শ্রীরঙ্গমের মহাত্মা যাচ্ছুনাচার্ধের শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের ভগ্মী কান্িমতীকে 
উক্তপ্ীকেশবজ্ "বিবাহ করেন! কথিত আঁছে, আক্থরি কেশবাচার্য 
পুত্রকামনায় মা্রাজে (তৎকালীন স্বন্দারণ্যে ) পার্থসারথিমন্দিরে যজ্ঞ 
* করিয়াছিলেন এবং পার্থসারধিস্বামীর বরপ্রভাবেই শ্রীরামাস্থুজের জন্ম হয়৷ 
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রামাহুজন্বামী কাঞ্চীনগরে অদ্বৈতবাদী পশ্তিত যাদবপ্রকাশের নিকটে 
বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অলৌকিক প্রতিভাবলে তিনি শীঘ্রই 
বেদান্তে পারদশিতা লাভ করিলেন এবং অনেক স্থলে গুরুর ব্যাখ্যা খণ্ডন 
কবিয়া নিজেই অছৈতসিদ্ধান্তের বিরোধী ব্যাখ্যা কবিলেন। গুরুশিষ্যের 
বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইল ৷ পণ্ডিত যাদবপ্রকাঁশ সশিষ্ত কাশীগমনের ছলে 
বন্য পথে রামীন্ুজকে হত্যা করিবাঁর ষড়যন্ত্র করিলেন, রমিনিজ ছুরভিসক্ষি 
বুঝিতে পারিয়া পলায়ন পূর্বক প্রাণরক্ষা করেন। কখিত আছে, 'নিবিড় 
বনের মধ্যে কোন ব্যাঁধথদম্পতি রামানুজের পথপ্রদর্শকরূপে তাহাকে 
কাঞ্ধী পৌছাইয়! দির! হঠাৎ অনৃশ্ হইয়া গিয়াছিল। 

রামান্ধজের পিতা কেশবভট্র পুত্রের যোড়শবত্সর বয়সে তাহার 
বিবাহ দিয়াছিলেন, অল্পদিন পরে ভট্ট মৃত্যুমুখে পতিত হ*ন। 
রামান্ুজ বাল্যকালেই বিষ্কুকাঞ্চীতে ভগবান্‌ বরদরাজের সেবক মহাত্মা 
কাঞ্চীপূর্ণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কাধীপূর্ণ শূত্রজাতীয় হইলেও রামান্জ 
' তীহীকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাহার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী 
" হইয়াছিলেন। কাঁঞ্ষীপূর্ণ এই প্রস্তাবে সম্মতি ন! দিয়া রামান্থজকে 
মহাত্মা! যামুনাচাধ্যের শিষ্য মহাপূর্ণের নিকটে দীক্ষা! গ্রহণ করিতে উপদেশ 
দেম। অতঃপর রামান্ুজ মহাপূর্ণের নিকটেই দীক্ষা লাভ করেন। 
অবশেষে তিনি পত্ীকে শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়া নিজে সন্ত্যাসাশুম গ্রহণপূর্ধবক 
কোন মঠে বাস করেন। এই সময়ে দাশরথি, কুরেশ প্রভৃতি অনেকে 
তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করেন। কথিত আছে, তীহার ধুর্বগুরু অদ্বৈতবাদী 
পণ্ডিত যুদবপ্রকাশও তাহার শিশ্বত্ব গ্রহণ করিলাছিলেন। অতঃপর 
আচাধ্য রামানজ শ্রীরপ্ঈম্‌ গমন করেন এবং শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরে ক্ষ 
নিযুক্ত হ'ন। তিনি মহাত্মা যামূনাচ্যের শিষ্য মহাত্মা! গোষ্টিপূর্ণের নিকটে 
পুনর্কুপর দীক্ষা বা! মন্থার্থ গ্রহণ করেন। এই সময়ের একটা ঘটনাতে 
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আচার্ধ্য রামানুজের ম্হান্ুভবতা, আত্মত্যাগ এবং বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট 
হইয়াছিল, এই ঘটনা শ্রীপেরাদ্থ্দুর প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে, ইরা, এই 
স্থানে পুনরুল্লিখিত হইল না। 

আচার্য রামানজ মহাত্ম! যামুনাচাধ্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য কা্ষীপূর্ণ, 
মহাপূর্ণ, গোষ্টিপূর্ণ, মালাধর ও ব্ররঞ্গ এই পাঁচ জনের প্রত্যেকের নিকটে 
শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞানে ও ভক্তিতে শ্রীযামুনাচাধ্যের সমকক্ষ হইলেন। 
শত্ীঙ্ষনাথজীর প্রধান অঙ্চক নর্ধ্যাপরায়ণ হইয়া আঁচা্য রামান্গজকে 
বিষমিশ্রিত অন্ন দিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করেন? কিন্তু অর্চকের সী, 
এই কথ! প্রকাশ করাতে রুতকাধ্য হইতে পারেন নাই। এই নৃশংস 
অচ্চকও আ'চাধ্যের কুপা লাভ করিয়াছিলেন । 

যজ্ঞৃত্তি নামক দাক্ষিণাত্যের কোন দিষ্বিজরী পণ্ডিত আর্ধ্যাবর্তের 
পণ্তিতমগুলীকে জয় করিয়া আচার্য রামানুজের নিকটে উপস্থিত হইলেন 
এবং তাহার সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইলেন; কিন্তু ১৬ দিন যাবৎ বিচারে _ 
কাহারও জয়পরাঁজয় নির্ধীরিত হইল না। অবশেষে ১৭শ দিনে 
শ্রীরঙ্গনাথজীর প্রভাবে যজ্জযুত্তি আপনা হইতেই পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক 
আচাধ্য রামান্জের শিধ্ত্ব গ্রহণ করিলেন । 

_ এইরূপে আঁচারাদেব দাক্ষিণাত্যে ভক্তির বনঠা প্রবাহিত করিয়া 
দীর্ঘকাল প্রীর্রমে বাস করিয়াছিলেন । ধন্ুদ্ণাস নামক এক জন হানশ 
চরিত্র ব্যক্তিষ্জ্হার কৃপায় নৃতন জীবন লাভ করিয়াছিলেন । 

অতঃপর আচাধ্য তদীয় শিশ্ভ কুরেশস্বামীর সমভিব্যাহারে কাশ্ীর 
সারদাপীঠে গমন বঁরেন। এই স্থানে অলৌকিকভাবে তিনি ব্রন্ধত্রের 
বোধায়ন বৃত্তি প্রাপ্ু* হইয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত পীঠের পণ্ডি্গণ এই 
পুন্তন্ি বলপূর্বধ্ক তাহা! হইতে পুনগ্রুণ করেন। তৎপূর্কে*অদ্তুতস্থৃতি- 


২৬০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রস্ 


বিস্তৃতাকারে স্ত্প্রসিদ্ধ শ্রীভাঙ্য প্রণয়ন করেন এবং আচার্ধা শঙ্করের 
অস্বৈতবাদ খণ্ডন পূর্বক বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি 
কুস্তকোণম্‌ হইতে কৃত্ণস্থান পর্যন্ত নীনাস্থানে ভ্রষণ করিতে করিতে 
সর্বত্র স্থানীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়! বিশিষ্টাৈতবাদ 
স্থাপন করেন । 

কাঞ্ধীর শৈবরাজা কমিকণ্ঠ বৈষ্ণবছেষী ছিলেন, তিনি রামাঙগ- 
জাচার্ধ্যকে নিজ সভায় আহ্বান করেন। আঁচার্যের শিশ্ত কুরেশস্বামী 
রাজার অভিপ্রায়সন্বদ্ধে সন্দিহান হইয়া নিজে রাজসভাঁয় গম করেন, 
কিন্তু গুরুদেবকে শ্রীরঙ্গম হইতে পলায়ন করিতে বলেন । কাকী প্রসঙ্গে 
কুরেশস্বামীর কথা বণিত হইয়াছে । আচার্য রামান্ুজ কয়েক জন শিশ্ক 
সহ বন্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং নানা স্থানে ভ্রমণাস্তে বৌদ্ধরাজা 
বিট্ঠলদেবের দেশে উপনীত হইলেন। বন্ৃসংখ্যক বোৌদ্ধাচা্যসহ উক্ত 
_ রাজা আচার্যকর্তুক বৈষ্ঞবধর্মে দীক্ষিত হইলেন (এই রাঙ্তা অতঃপর 
বিষ্ুব্ধন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন)। হাজার হাজার বৌদ্ধদিগকে 
বৈষবধর্থে দীক্ষিত করিয়া আচাধ্য মহিষুররাজ্যে মেলকোটে গমন করেন। 
মেলকোঁটে তীহাঁর কার্ধ্য মেলকোট প্রসঙ্গে বণিত হইয়াছে। 
:ক্কাঞ্ধীরাজ কৃমিকণের মৃত্যুর পরে আচাধ্য রামান্জ শ্রীরগমে প্রত্যা- 
গমন করেন। এই স্থানে অসংখ্য লোক তীহার কৃপা লাভ্রুরিয়াছিল | 
১২০ বৎসর বয়সে তিনি সমাধিযোগ অবলম্বন পূর্বক উ্র্টিলা সংব্রণ 
করেন। দেহান্তের পূর্বে ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীরঙ্গনাথমন্দিবে 
আচার্য রামাঙ্গুজের প্রস্তরমৃস্ত স্থাপিত হয়। এ 
শ্রীমত্শস্করাচাধ্য উচ্চ অধিকারীর জন্ জানে ও মায়াবাদ এবং 
সাধারণের জ্ঞ্য সগ্ডণ উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; তিস্ত পক্ট্ী 
কালে অসংখ্য অনধিকারী ব্যক্তি “সোইহ্‌ংস্বাদ অবলম্বন পূর্ববক সগ্তণ 
উপাঁসমা ত্যাগ কন্পিয়াছিল। এই অনর্থ ঘরীকরণের জন্যই প্রেমাবভার 
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শ্রীতরামাস্ুজাচাধ্য অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের উপযোগী বৈষ্ণব 
প্রচার করিয়াছিলেন | 

শ্লীভাস্ত ব্যতীত রামানুজাচাধ্য রচিত আরও অনেক গ্রন্থ আছে, যথা, 
গীতীভাষ্য, বেদান্তদীপ, বেদাস্তসার, শরণাঁগতিগগ্যত্রয়, ভ ভ্রম, 
এবং বেদাস্ত সংগ্রহ । 
. ভ্্ীম্মল্ঞপ্রবাাম্ম্য। তৃতীয় বৈষ্বসম্প্রদায়ের প্রাচীন নাম 
ব্ষসম্পরদায়। এই সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য শ্রীমন্মধবাচার্য খুষ্ীয 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাঁলাবার উপকূলের দক্ষিণ কানারায় উড়ুপি হইতে 
(পৃঃ ১৯৮ ত্ষটব্য ) ৬ মাইল দূরবর্তী বেলিগ্রামে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন 
ইহারই নামানুসারে ক্রন্ষসম্প্রদায় এক্ষণে মাধ্ব-সম্প্রদায় নামে বিশেষরূপে 
পরিচিত হইয়াছে । ইহার পিতার নাম মধ্যগেহ ভট্ট । উড়ুপির নারায়ণের 
প্রসাদে ভট্ট পুত্র লাভ করেন এবং পুত্রের নাম বাস্থদেব রাখেন । বাসুদেক 
স্বগৃহে নীনা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ২৫ বসর বয়সে তিনি আচাধ্য 
অচ্যুতপ্রকাশ নামক অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ পূর্বক 
পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম ধারণ করেন। গুরুর নিকটে তিনি বেদাস্ত শাস্ত্র অধ্যন্বন” 
সমাপন করিলেন, কিন্তু অনেকস্থলেই তিনি গুরুর অন্বৈতমতান্যায়ী 
ব্যাখ্যা প্রহণ করিলেন না। গুরু ত্তাহীকে আনন্দতীর্থ নাম প্রদান 
করিয়। অনস্তেশ্বর মঠের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন । 

অতরপুক্ল তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং কোন কোন স্থানে 
বিচারে অস্মৈহবাদিগণকে পরাজিত করিয়া স্বীয় দ্বৈতমত স্থাপন করেন 

শ্রীমত্মধ্বাচার্যের প্রথম গ্রথ ছ্বৈতম্তানুযায়ী গীতাভাষ্য, তৎ্পরে 
তিনি পূর্ণপ্রজ্ভার্ত নামক বর্নত্রভান্ত প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্যে বহু 
পৌরাণিক বাক্যেরা্াহায্যে দ্ৈতমত স্থাপিত হইয়াছে । কথিত আছে, 
মন্ত্রীচাধ্যেক্ট গুরু অচ্যুতপ্রকাশ বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন! 

মধ্বাচাধ্য উড়ুপিতে শ্রীকৃ্ন্দির স্থাপন করেন, উড়ুপি মাধির- 


স পি. 


২৬২ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রস্ 


সম্প্রদায়ের কেন্ত্রস্থান । আচার্ধ্য দীক্ষিণাত্যে ও আর্ধ্যাঁবর্তে বহু তীর্ঘস্থানে 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । কথিত আছে, ব্দরিকাশ্রমে তীহাঁর সহিত 
ব্যাসদেবের সাক্ষাৎ হয় এবং ব্যাসদেবের আদেশে তিনি হরিদ্বারে আগমন 
করেন । এই স্থানে আচার্য বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতঃপর 
তিনি চালুক্য সাম্রীজোর রাজধানী কল্যাণ নগরে গঘন করেন, এখাঁনে 
তাহার প্রধান শিষ্য শোভন ভট্ট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শোভন ভু 
উত্তরকালে পদ্মনাভ তীর্থ নামে পরিচিত হন এবং গুরুর তিরোভাবের 
পরে মঠাধিপত্য লাভ করেন । 

 শ্রীমন্মধবাচাধ্যের প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে উড়পির অনতি- 

দূরস্থ শূঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ তাহার সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন, এমন কি 
চারে পুস্তকালিয়টী পথ্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন; কিন্তু মধ্বাঁচার্ধ্য 
রাজার সাহাধ্যে পুন্তকালয় পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মধ্বাচাধ্যের তিরোভাবকাল নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; কিন্তু 
তিনি দীর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই,। তিনি 
_বহুসংখ্যক বেদাস্তগ্রস্থ ও অন্থান্য গ্স্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা, গীতাভাস্ত, 
পৃর্ণপ্রজ্ঞ ভাস; অণুভাম্ত (পছ্যে লিখিত ব্রহ্মস্থত্রের সংক্ষিপ্ত তাঁৎপর্ধ্য ), 
খক্ভাষ্ক, অন্বব্যাখ্যানি, প্রমাঁগলক্ষণ, কথালক্ষণ, উপাধিখগুন, যায়াধাদখণ্ডন, 
প্রপঞ্চমিধ্যাত্ববাদ খণ্ডন, তত্বসংখ্যান, তত্ববিধেক, তত্বোগ্যোত, কন্মনির্ণয়, 
বিঞুল্তত্ববিনির্ণয়। ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাগ্ডুব্ডদ এতরেয়, 
তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এই দশখানি উপন্পিধিদের ভা, 
গীতা-তাত্পধ্যনির্ণয। ভাগবৎ-তাৎপধ্যনির্ঘয়, মহাভারত-তাৎ্পর্ধযনির্ণয়, 
হ্যায়বিবরণ, তন্্সারসংগ্রহ, দ্বাদশস্তোত্র, রুষ্ণম্বতমন্থার্ণব, যমকভারত যমকভারত 
€ মহাভারকের মশ্্ ), সদাচারম্থতি । ৃ 

্রমন্বধবাচধ্য ছৈতৃবাদ প্রচার করিয়া বৈষ্বধর্্শকে জন্গ সাধারক্জীর 


দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ আঁচাষ্যগণ ২৬৩ 


তত্বালোচনা জনসাধারণের উপযোগী নহে এবং অন্ধিকারীর হাতে 
পড়িয়। বরঞ্চ ইহা কর্মত্যাগ ও উপাসনাত্যাগরূপ অনর্থ উৎপন্ন করে; 
সুতরাং তিনি শ্রুতি স্থৃতি অপেক্ষা পুরাণের উপরই বেশী জোর দিয়া- 
ছিলেন। ভিনি আরও বুঝিয়াছিলেন যে সাধনাকালে ( ব্যবহারদশীয় ) 
ৈতবাদ সকল মতেই স্বীকাধ্য এবং অদ্বৈততত্ব ভগবৎপ্রেমের চরম 
পরিণতির স্বাভাবিক ফল, সুতরাং ভক্তিমার্গে অছ্বৈতততালোচনা সপ্ূর্ণ 
বাদ দিলেও সাধকের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না। 

মায়াবাদ উৎকৃষ্ট হইলেও তছুৎপন্ন সোহহংবাদ অন্ধিকারীর হাতে 
নাস্তিকতীয় পরিণত হইয়াছিল, ইহা দেখিয়াই শ্রীমন্সমহাপ্রতু গৌরাঙ্গদেৰ 
মায়াবাদকে নাস্তিকবাদ বলিয়াছিলেন এবং সাধারণের জন্য “জীবের স্বরূপ 
হয় নিত্য কুষ্ণৰাস” এই মধ্বাচাধ্য প্রভাবিত দ্বৈতবাদের উপরে জৌর 
দিয়াছিলেন। ভগবান এবং ভগবংপ্রেরিত মহাপুরুষগণ চিরকালই 
পারিপার্থিক অবস্থার উপযোগী (অথচ সনাতন তত্বের মূলতঃ অবিরোধী ) 


নৃতন মত্বাদ ও সাধনাপ্রণীলী জীবের কল্যাপার্থে প্রচার করিয়া থাকেন। 


জীষ্মতুল্্ক্ভাটাঙ্র্য। চতুর্থ বৈষ্বসম্প্রদায় বিষ্ু্বামী- 
সম্প্রদায় নামে,পরিচিত (প্রাচীন নাম কত্রসম্পরদায় )। শ্রীমৎবিষুত্যামী 
সম্ভবত এক জন বনু প্রাচীন আচাধ্য, ইহার জন্মস্থান ব৷ জন্মকাল কিছুই 
জানা যায় নাই, তত্প্রণীত ভাস্যও এক্ষণে ছুল্রীপ্য। এই সম্প্রদায়ের 
এক জন্লবিখ্যাত আচার্য শ্রীমত্বল্ভাচারধ্য খৃষ্ায় যোড়শ শতাবীতে 
মাত্রাজেরঞ্কুউলঙ্গদেশে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন। বিষুম্বামীসমপ্রদায় 
অধুনা আচী্ধ্য বল্পভের নামান্ুসারেই খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আচাধ্য 
কিছুকাল মথুরার* সন্নিহিত গোকুলে বাঁস করিয়াছিলেন। “ভিক্তমাল” 
গ্রন্থে উল্লিখিত আগুছ, আচাধ্য বল্লভ তীর্থপর্ধ্টন উপলক্ষে বিজয়নগরের 
রাজ! কুষন্ধদব রাওর সভায় গমন করেন এবং রাজসভায স্ার্ত ব্রাঙ্মণগণকে 


শা ক রা স্্্ল খুন, ও নি 


২৬৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


বৈঠক বা মঠ আছে । কথিত আছে, তিনি শ্রীবৃন্নাবনে ভগবান শ্রীকষ্ণের 
দর্শন পাইয়াছিলেন এবং বালগোপাল সেবা! প্রচার করার নিমিত্ত প্রীরুষণ 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। আচার্য বল্পভের পুষ্টিমার্গনামক উপাসনা- 
প্রণালীর নৃতনত্ব এই যে তাহার মতে ভগবছুপাসনার নিমিত্ত উপবাস 
বা কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশের প্রয়োজন নাই, ভোগবিলাসের 
সঙ্গেই উপাসনা ও ভগবৎসেব! চলিতে পারে । 

জীবনের শেষ সময়ে শ্রীমত্বল্লভাচা্য কাশীধামে জেঠনবড়ে বাস 
করিয়াছিলেন, এখানে তীহার এক মঠ অগ্যাপি বিদ্যমান । তিনি যোগাব- 
লম্বন পূর্ধ্বক হনুমান ঘাটে সঙ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত 
আছে, বহু লোক এই সময়ে দেখিয়াছিলেন ধে একটী উজ্জল অগ্সিশিখ! 
গঙ্গার ঘাট হইতে উখিত হইয়া আকাশমার্গে লীন হইয়া! গেল। 

আচাধ্য বললভ পিজ গ্রন্থে শ্বরমত খণ্ডনপূর্বক “শুদ্বাদ্বৈতবাদ” স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান গ্রন্থ “অগুভাষ্” (ক্রহ্ষস্ত্রের ভাত্ত )। 
এই ভাষ্কের “ভাস্তপ্রকাশ” নামক এক টীকা আছে। এই টাকার, শাঙ্কর, 
_ ব্লামাস্জীয়, মাধব, শৈব, ভাক্করীয় ও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতবাদ খগ্ডনপূর্ব্বক 
আচাধ্য বল্পভের মত স্থাপিত হইয়াছে । শ্রীমাগবতের বনখ্যা-স্থবোধিনী 
বল্পভাচাধ্যের দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ । এত, সিদ্ধান্তরহস্ত প্রভৃতি তৎপ্রণত 
আরও ছুই তিন খানি গ্রন্থ আছে, এইরূপ শুনা যায় । 





শ 


গ্রন্থদমাপনকালে ব্রজলীলাম্মরণ | 


দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী চতুভূজ ভগবান্‌ 
বিষুনৃষ্তি ( শেষশারী বা! দণ্ডায়মান মতি ) কোথাও বা! শ্রীশ্রীরামসীতার 
নতি এবং ছুই এক স্থানে ঘি পরীর দর্শন করিয়া ভক্তগণ আনন্দ 
লাভ করিবেন। অধিকাংশ দ্েবাঁলয়েই শিবলিঙ্গ এবং পার্বতী দেবীর 
ৃদ্তি কিংব! ুত্রন্ধণ্যদেবের বিগ্রহ বিদ্যমান । শ্ীবুন্দাবনের যুগলমুক্তি 
দক্ষিণ ভারতের কোন দ্েবালয়েই দেখিতে পাওয়া যায় না। গৌরক্ষ- 
পুরের সিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমৎগন্ভীরানাথ বাবাজী বলিতেন, রূপ বহু 
হায়, স্বরূপ একই হ্যায়.” বিগ্রহকল এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দন্বরূপের 
বহুরূপমাত্র, শাস্ত্রসম্ষত এই সনাতন তত্বে বিশ্বাস থাকিলে কাহারও 
সাম্প্রদারিক বিদ্বেষভাঁব থাঁকিতে পারে না এবং বহুপ্রকাঁর উপাধি- 
ভেদের মধ্যেও তাত্বিক অভেদবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সাধকের 
অধিকারভেদে বিভিন্নরূপবিশিষ্ট ইঠ্টদেবতার অর্চনা ও ধ্যান কর 
প্রয়োজন । পক্ষান্তরে, নিজ নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি একাস্তিক নিষ্ঠা সকল 
মাধক্রেই নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই জন্য সম্রদায়ের স্থট্টি হইয়াছে । এই 
ভেদাভেদ তব অবগত হইয়া ভক্তচুড়ামণি হুন্ুমান্জী বলিম্মাছিলেন-- 
তথাপি মম সর্ববন্থো রামো রাজীবলোচনঃ। 


এই স্বরে ব্রজের দ্বিভূজ মুরলীধারী কিশোরগোপালের চরণাশ্রিত 
ভক্তগণের তৃপ্তির নিমিত্ত ব্রজলীলামাধুরী ম্মরণপূর্ববক দক্ষিণ ভারতের 
তীর্ঘপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি । 

ভক্তগণের ও্জাণীরাম ব্রজবিহা'রী শ্রীশ্ররুষ্ণচন্দ্রের রূপ" এবং লীলা 
পরল হুঙ্নিত প্রাণস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করিয়! শ্রীজয়ু্দবচণডীদাসপ্রমুখ 
ভক্তকবিগণ বঙ্গসাহিত্যে এবং *বঙ্গবাসী ভক্তের প্রাণে অমর হইয়া 


চে পী ৭ 


২৬৬ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


রহিয়াছেন। ব্রজগোঁপীর আদর্শপ্রেম তীহাদের সঙ্গীতময় কবিতায় 
মৃতিমান্‌ রূপ ধারণ পূর্ব্বক ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলির 
চিরনৃতন স্থমধুর বঙ্কার এখনও “কাণের ভিতর দিয়া মরমে” প্রবেশপূর্ববক 
ভক্তজনের প্রাণ আকুল করিয়া তোঁলে। বাঙ্গলার বৈষ্ণবকবিগণ বস্তত:ই 
ছুঃখদৈ্যকাতর বাঙ্গালীর জন্য মৃতসপ্ধীবনী স্ধার অপূর্বব ভাগার স্থা্ট 
করিয়াছেন । লৌভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সময়ে দুই এক জন শিক্ষিত 
বাঙ্গালী এই ভাশ্ডারের পদামৃতমাধুরী আম্বাদন করিয়া নিজেরা কুতার্থ 
হইতেছেন, এবং সকল গৌড়জনকে পরিবেশন করিয়া ধন্য হইতেছেন। 
বৈষ্ণব পদকন্তাগণের অমৃতভাগার হইতে শ্রীপ্ীবৃন্দাবনচন্দ্রের লীলাবিষয়ক 
কয়েকটী পদ * নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রস্গ সমাপ্ত 
করিতেছি । রসগ্রাহী পাঠকপাঠিকাগণ রসময়ের রসমাধুরী আস্বাদন 
করুন এবং ভক্ত গোবিন্দদাসের সিদ্ধহস্তে অস্কিত যুগলরূপের চিত্র নিজ 
শিজ হৃদয়রাসমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করুন, আর সেই শুভ মুহুর্তে আপনাদের 


_চরণরেণুদীনে এই দীনকেও কৃতার্থ করুন । ৮ 
॥ ১) 
্ সথি কানু সে বিনোদ বায় । 
বিনোদ চুড়ায় বিনোদ বরিহা ৭ 
.. উড়িছে বিনোদ বার। টিন 
বিনোদ কপালে, বিনোদ তিলক, 
বিনোদ বিনোদ সাজে । শ 


* ভরীযুক্ত "নবদ্ধীপচন্ত্র ব্রজ্ববানী ও শ্রীযুজ খগেন্্রনাথ মিরার সম্পাদিত 
শ্ীপদা মৃশ্চমাধুরী হট্রতে সম্কলিত | ঙ 
1 বরিহা--মযুরপুচ্ছ। ্ 


[এ 


গ্রন্থসমাপনকালে ব্রজলীলাম্মরণ 


বিনোদ অধরে, বিনোদ মুরলী, 
বিনোদ বিনোদ বাজে | 


বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা, 


বিনোদ বিনোদ দোলে । 
কোন বিনোদিনী, বিনোদ গাথনি, 
গেঁথেছে বিনোদ ফুলে ॥ 


বিনোদ ক্টিতে, বিনোদ ধটি 
বিনোদ বিনোদ সাজে । 

বিনোদ চরণে বিনোদ নৃপুর 
বিনোদ বিনোদ বাজে ॥ 

কহে শ্যামানন্দ বিনোদ নাগর 
বিনোদ কদশ্ব তলে | 


কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়ে 


কলসী ভাঁসাইল। জলে ॥ 


(২) 
কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে । 
অপরূপ রূপ কদন্বমূলে ॥ 
অচলা চপল! মেধোরি গায় । 
মুগাঙ্ম রহিতে শশাঙ্ক উদয় ॥ 
| নাঁচিছে ময়ূর জলদৌপরি । 
& অলিকুল আছে চীদেরে ঘেরি ॥ 
আরো অপরূপ, কহিতে নারি । 


হাথ /হাছা হকহাঙ্বা য় বাকি || 


২৬৭ 


২৬৮ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


হৃদয় আকাঁশে উদয় করি। 

নয়ন যুগলে বহয়ে বারি ॥ 

হেন মনে লয় বিজুরী হয়ে । 
মেঘের গায়ে থাকি জড়াইয়ে | 
জ্ঞান্দাসে কহে না কহ আন। 
যে কহিলা ধনি সেই সে প্রমাণ ॥ 


( ৩) 

আধ আঁধ অঙ্গে মিলল রাঁধ! কম্তি । 
আধ কপালে চাদ, আধ ভালে ভা ॥ 
আধ শিরে শোভে চড়া, আধ শিরে বেণী | 
আধ গৌর তনু, আধ নীলমণি ॥ 
আধ ভূজে বলয়া, আধ নীল চুর্ড়ি। 

আধ অঙ্কে গীত বাস, আধ নীল সাড়ী। 
আধ অঙ্গে হেলাহেলি, ফিরাফিরি বাহু । 
গোবিন্দ দাস কহে, চাদে গরাসল রাহ | 


শর ্পরর 


++ 8 টা 11. ৮ 77. 
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মুক্তি হইবে । 


১ম পরিশিষ্ট | , 
দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক বিবরণ । 


দস্ষিঞীত্তি । ভারতবর্ষের যে অংশ বিদ্ধ্যপর্বতশ্রেণীর উত্তরে 
তাহার নাম আধ্যাবর্ত। এবং যে অংশ উক্ত পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে, তাহ? 
দাক্ষিণাত্য (1106 [09০০91.) নামে অভিহিত॥ মান্দা প্রদেশ, 
উড়িয্তা, মধ্য প্রদেশ, হায়দরাবাদ, বোস্বাই প্রদেশের দক্ষিণাংশ, মহিষুর, 
কুর্গ, কোচিন ও ত্রিবাস্কুর দাঁক্ষিণাত্যের অন্তর্গত | | 

দক্ষি্পভ্ভান্সত । * তীর্ঘভ্রমণের জন্য ভারতবর্ষকে ৪ ভাঁগে 
বিভক্ত কর! যাইতে পারে, যথা, 

(১) পূর্বভারত- বা্গলা, বিহারি, উড়িস্তা এবং আসাম । 

(২) উত্তর ভারত-হুক্ত প্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশ, বেলুচীস্থান, কাশ্মীর, নেপাল, মিকিম ও ভুটান, উত্তরাখণ্ড বা 
হিমালাঘ্র ভিন্ন ভিন্ন স্থঞঞজ। ৃ 

(৩) পশ্চিম ও ম্ধ্যভারত__বোন্বাই প্রদেশ, কাঁঠিওয়ার ও"কচ্ছ 
প্রাদেশ, “সিন্ধু দেশ, রাঁজপ্ুতানা ও মধ্যভারতের সামস্তরাজাসুমূহ 
(0670 -ন2015 25205 ) মধ্যপ্রদেশ এবং হায়দরাবাদ । 

(৪) দক্ষিণভারত-_ মান্দ্রীজ প্রদেশ, ত্রিবান্কুর, কোচিন, মহিষুর ও 
কুর্গ। ভারতবর্ষের দক্ষিণীংশে অবস্থিত যে ত্রিকোগ ভূমির পূর্বসীমা 
বঙ্গোপসাগর, পক্ষিমসীমা আরব সাগর এবং উত্তর সীমা” তুঙ্গভদ্রা ও 

পাচা নদ সেই ্রান্কৃতিক সীমাবিশিষ্ দেশ এবং মাযরাজ প্রদেশের 


২৭০ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত হস্পেট (হোসাপত্তন অর্থাৎ নুতন নগর, 
ভূতপূর্বব নাগলাপুর) এর নিকটবর্তী কিকিন্ধ্যা এবং বেজোয়াদার 
অনতিদূরস্থ গোদীবরী তীরবর্তী ভদ্রাচলম্‌ হায়দরাবাদ নিজামরাজ্যে 
অবস্থিত হইলেও দক্ষিণভারতের উত্তর সীমার সন্িহিত, সৃতরাং এই 
দুইটা তীথস্থানকেও এই পুস্তকে দক্ষিণভারতের তীর্থরূপে গণ্য কর! 
হইয়াছে, কারণ দক্ষিণভারত ভ্রমণকাঁলেই উক্ত তীরঘঘয় দর্শন করার 
স্থযোগ ঘটে । 

গর্বিত । দক্ষিণভারতের পূর্বব ও পশ্চিম ভাগে সমুদ্রের উপকূল 
হইতে অল্প দূরে ছুইটা পর্ববতশ্রেণী আছে, এই দুইটা ও অন্ঠান্য পর্বতের 
বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ₹-- 

(১) পশ্চিষদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা (75 /5051 
৫1090 )। এই পর্বতের উচ্চতা কিঞ্চিদিধিক ৪০০০ ফুট । 

(২) পূর্বদিকে পূর্ববঘাট পর্বতমালা (1129 179916101 টুর5)। 
“এরই পর্ধত পশ্চিমঘাট অপেক্ষা কম উচ্চ । 

(৩) নীলগিরি । . পূর্ববঘাট পর্বতশ্রেণী দক্ষিণপশ্চিমদিকে বক্র 
ভাবে আসিয়া মহিষুর রাজ্যের দক্ষিণে উটকামখ্ডের নিকটে পশ্চিম" 
ঘাটের"সহিত যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে নীলগিরি নামক 
উচ্চপর্বতমালা বিরাজমান । নীলগিরির দোদাবেত! (79999১5%5 ) 
» শুঙ্গের উচ্চতা ৮৭৫০ ফুট। নীলগিরির দক্ষিণে পালঘাটেও্” স্লিকটবর্তী 
অপেক্ষাকৃত নি়স্থানে কোন পর্বত নাই। 

(৪) আনামলয় পর্বভশ্রেণী পালঘাটের দক্ষিণে? ইহারই আনামুদি 
নামক শৃঙ্গ ৮৮ ০ ফুট উচ্চ (দাক্ষিশাত্যের সর্বোচ্চ পর্বদ্ধ শৃঙ্গ )। | 

(৫) পলুনে পাহাড় (9105 [109 ) আনামলয় পর্বত হই 
পূর্বদিকে বিস্তৃত । ” 

(৩) কার্ডেমম্পাহাঁড় ( ০2109100107 171115 ) আনামলয় পর্বত 





দক্ষিণভারতের ভৌগোলিক বিবরণ... ২৭১ 


হইতে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হইয়া ত্রিবান্কুর রাজ্যকে মাদ্রাজ  প্রসিডেন্সী 
হইতে পৃথক্‌ করিতেছে । 

দক্ষিঞভ্ভান্সতেল্স প্র্ধীনন প্রর্থান কিজ্ডাগ। 
(১০) দক্ষিণভারতের পূর্ধব উপকূলে যে অপ্রশস্ত স্থান ( ৮০৪৪ ০৮10 ) 
বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বঘাটি পর্বতের মধ্যে অবস্থিত এবং উত্তরে কৃষ্ণানদী 
পর্য্স্ত বিস্তৃত, তাহার নাম করমৃণ্ডল উপকূল ( ০০:92791091 0985 )। 
_. করমগ্ডল উপকূলের দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত, এই প্রশস্ত 
অংশ কর্ণাটিক নামেও অভিহিত হয়। 

(২) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর পূর্ব্ব উপকূলবন্তী যে স্থান কুষ্ণান্দীর 
উত্তরে এবং চিন্ক! হদের দক্ষিণে অবস্থিত, তাহার নাম নদর্ণ্ণ সার্কাস, এই 
কথা পূর্বেই বল! গিয়াছে । 

(৩) দরক্ষিণভীরতের পশ্চিম উপকূলের অনতিদূরস্থ পর্বতশ্রেণী 
( পশ্চিম্ঘাট প্রসৃতি ) এবং আরবসাগর, এই উভয়ের মধ্যবর্তী অত্যন্ত 
অগ্রশস্ত স্থানের নাম মালাবার উপকূল (175 1121991 09896) 1 

(ক) মাঁলাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তে 
তিিবাঙ্কুৰ নামক সামন্ত রাজ্য। এই রাজ্যের প্রধান নগর ত্রিবেন্্রমূ 
( 80075) 1 কন্যাকুমারী ভরিবাঙ্কুরের অন্তর্গত । কুইলন "এবং 
| আল্েপি এই রাজ্যের প্রধান বন্দর । ৃ 

খুব মালাবার উপকূলে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তরে কোচিন _ 
নামক ামন্ত রাজ্য অবস্থিত। কোচিন রাজ্যের প্রধান নগর ৮ 
এবং প্রধান বন্দর*কোচিন । 

(গর) এ্নালাবার উপকূলে কোচিন রাজ্যের উত্তর মালাবার 
পলা অরক্থিত।? এই জিলা প্রধান নগর কালিকট, (0218586) 
মালাবার উপকূলের একটা বন্দর ২ 

(ঘ) মালাবার জিলার উত্তরে মাঁলীবুর উপকৃল্লে সাউথ 


২৭২ দক্ষিণ ভারতের তীর্থ প্রসঙ্গ 


কানারা (5০80 081791% ) জিলা, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলোর 
€ 11217551915 ) মালাবাঁর উপকূলের আর একটী বন্দর । মালাবাঁর ও 
সাউথ কানারা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত। মাঁলাবার উপকূলের 
উত্তরে কঙ্কন উপকূল অবস্থিত, কঙ্বন মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত । 

(৪) পশ্চিম ঘাট ও পূর্ববঘাট পর্ধবতের মধ্যবর্তী স্থানে মহিষুর নামক 
সামন্ত রাজ্য অবস্থিত । মহিযুরের মহারাজা মহিষুর নগরে বাস করেন, 
কিন্তু বাঙ্গালোর নগর ব্ন্তমান রাজধানী, মহিষুর রাঁজপরকার এই স্থান 
হইতে রাজকাঁধ্য পরিচালন করেন এবং এখানেই গবর্ণর জেনারেলের 
প্রতিনিধি (4১8০7%) বাস করেন। 

(৫) কুর্গ প্রদেশ মৃহিষুরের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত । ইৎ ১৮৩৪ 
সালের পূর্ব্বে কুর্গ একটী সামন্ত রাজ্য ছিল, এ সাল হইতে ভারত 
গব্ণমেণ্টের শাঁসনাঁধীন একটী প্রদেশে পরিণত হইয়াছে । মার্কার! এই 
প্রদেশের রাজধানী । + 
প. (৬) মহিষুর; ত্রিবাঙ্কুর এবং কোচিন ব্যতীত আরও তিনটা 
ক্ষুত্র সামন্ত রাজা দক্ষিণ ভারতে বিষ্যমান, যথা, (ক) হ্ন্দুর (5৮17001) 
€ মহিষুরের উত্তরে বেলারির নিকটে )। (খ) বঙ্গনপল্ী (ক্ডোরীর 
পূর্ব্বেঠ। (গ) প্রিচিনাপন্লীর দক্ষিণ পূর্বের পদ্মকোট রাজ্য! 

মভিবুর রাজ্য ভারতগব্ণমেপ্ট-সংরক্ষিত (£069০650 5080 ), 

__ অবশিষ্ট সামস্তরাজ্যসযূহ মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের সংরক্ষণাধীন | ৯৯ 
দক্ষি ভ্ঞান্পতেন্র কক্কেকী প্রাচীন বিভ্ডাঁল। 
*:€১) বর্তমান মাজ্রাজ প্রদেশের যে অংশ চিন্কা হ্রদ হইতে চিকাকোল 
'রোভ্‌ পধ্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ গঞ্জাম প্রভৃতি যে উপকৃল,প্রদেশে উত্কলের 
€ উড়িয়া) ভাষা, প্রচলিত, তাহার প্রাচীন নাম কলিঙ্গ। প্রীচী্ন সমস 
কলিঙ্গ দেশ উতৎকলের অন্তর্গত ছিল* এবং শীঘ্রই পুনরায় এই দেশ 
উড়িস্ক! 'প্রুদেশের অস্তত্ুক্ত হইবে, এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে । বাজ! 


দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ ২৭৩. 


প্রতাপ রুদ্রের রাজত্বকালে উতৎকল দেশান্তর্গত কলিঙ্গ দেশ দক্ষিণে 
গোঁদাবরী পর্্যস্ত বিস্তৃত ছিল। 

(২) চিকাঁকোল রোড এবং নেল্লোরের মধ্যবর্তী উপকূলপ্রদেশ 
প্রাচীনকালে তৈলঙ্গ বা ভ্রৈলিঙ্গ দেশ নামে খ্যাত ছিল। এই দেশের 
ভাষা তেলেগ্ত। এক সময়ে তৈলক্গ দেশের উত্তরাংশ ( রাজামহেন্দ্রী হইতে 
চিকাকোল রোড. পধ্যন্ত) কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণাঁংশ 
( রাজামহেন্দ্রী হইতে নেল্লোর পর্যন্ত ) অন্ধ, দেশ নামে আখ্যাত ছিল 
পরবর্তী কালে এবং বর্তমান সময়েও সমগ্র ততলঙ্গ দেশই অন্ধদেশ নামে 
পরিচিত, এই দেশের নামানুসারে ওয়ালটেয়ারে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় 
অন্ধুবিশ্ববিদ্যালয় নামে খ্যাত । 

(৩) করমণ্ডল উপকূল বা কর্ণাটিকের যে অংশ ত্রিচিনাঁপল্লী 
হইতে নেল্লোর পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পূর্বে চোল রাজ্য নামে খ্যাত ছিল । 
কখনও কুাঁঞ্ধীপুর (0০036০৮7800), কখনও বা ত্রিচিনাপল্লী এই রাজ্যের 
রাঁজধানী ছিল। 

(৪) ) মাতার পূর্ব উপকুলের সমীগনথ যে স্থান কলতকুষারী হইতে 
ত্রিচিনাপ্ী পধ্যন্ত বিস্তৃত, তাহা পাপ্ত দেশ নামে অভিহিত হইত। . 

মাছুরা এই পাপ্য রাজ্যের রাজধানী ছিল । 

(৫) ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরল (নারিকেলের দেশ) এ এবং 
চেরা নামি দুই রাজ্য ছিল, বর্তমান ত্রিবাঙ্কুর সম্ভবতঃ কেরল রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল। 

(৬) মালান্মর উপকূলের প্রাচীন নাম মল্লরি বা মলয় দেশ 

(৭) কানারার প্রাচীন নাম কাণ্ডার দেশ। 

(৮) বেসারিস্জিলার হাম্পি ও তাহার সমীগন্থ স্থান পূর্বে বিজয়- 
নগর নামে খ্যাত ছিল। এই বিজনগরের বিখ্যাত মহারীজ। কৃষ্ণদেব 
রাও সমগ্র দাক্ষিণাত্য ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । 


জু 
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২৭৪ দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 


ম্মী। ওয়ালটেয়ার হইতে রেলগাড়ীতে তিনেবেলী পর্যস্ত গমন 
করিলে দক্ষিণ ভারতের যে যে নদী ক্রমে দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহাদের 
বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল :-- 

(১) গোদাবরী নদী বোম্বাই প্রদেশের নাসিক নগর হইতে ২১ 
মাইল দূরবত্তী পশ্চিম-ঘাট পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত ত্র্যম্বক পাহাড়ের উপরিস্থ 
কুশাবর্ত হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়। মী্রাজ প্রদেশের কোকনদ বন্দরের, 
নিকটে সপ্তমুখী হইয়। বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । গোদাবরী 
দাক্ষিণাত্যের সর্ধপ্রধান নদী, ইহার দৈথ্য ৮০০ মাইল। নাসিক, ভদ্রাচল, 
রাঁজামহেন্দরী, দ্রাক্ষারাম, কোটিপন্লী ও কেকিনদ প্রভৃতি তীর্থ গোদাবরী 
তীরে অবস্থিত । 

(২) কৃষ্জানদী কম্ধনদেশে পশ্চিমঘাট পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া 
মাদ্রাজ প্রদেশে বেজোয়াদার নিকটে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে । 
মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর উত্তর সীমা তুঙ্গভত্রা নদী রুষ্ণার করদ নদী । মহিষুর 
রাজ্যে তু ও ভদ্রা নামক ছুইটী নদী মিলিত হইয়! তুঙ্ভদ্রন্জি পরিণত 
হইয়াছে । মহারাষ্ট্র দেশের ভীমা নদীও কৃষ্ণার করদ নদী । 

(৩) এবং (৪ )। উত্তর পেক্সার ও দক্ষিণ পেন্সার অপেক্ষাকুত ক্ষত 
নদী, উভয়েই পূর্বঘাটি পর্বত হইতে উৎপক্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত। 

(৫) কাঁবেরী নদী কুর্গপ্রদেশে পশ্চিমঘাঁটের অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি পর্বর- 
তের চন্্রতীর্থ নিঝরিনী হইতে উৎপন্ন এবং দ্ষিপপূর্বদদিকে* প্রবাহিত 


_ হুইয়া অবশেষে কাবেরীপত্তনের নিকটে বঙ্গোপসাগরে ক্সিলিত হইয়াছে । 


কাবেরীর গতিপথের একটু নৃতনত্ব আছে। স্থানে স্থানে এই নদী ছুই শাখায় 
বিভক্ত, কিন্ত অল্প দূরেই আবার উভয় শাখা মিলিত হইয়াছে; সুতরাং 
কাবেরীর গতিপথে কয়েকটা দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে । মহিযুরের, শিবসমন্তম্‌ 
ও শ্রীরঙ্গপত্তন ' এবং ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্তী স্থবিখ্যাত ্ীরঙ্গম এইকপৈ 


উত্পন্্ ্বীপ। আঁবারুকোন কোন স্থানে কাবেরী উচ্চ ভূমি হইতে নিমবে 


দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ ২৭৫. 


.. প্রবলবেগে পতিত হওয়াতে মনোহর জলপ্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে ॥ 
শিবসমুন্রমের নিকটে ভরচুক্ধি ও গগন্চুক্কি নামক কাবেরীর জলপ্রপাত 
দুইটীর দৃষ্ঠ নয়নানন্দদায়ক । 
(৬) ঠবগাই নদী মাছুরার নিকট দিয়া পূর্বমুখে প্রবাহিত হইয়া 
_ বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । 

(৭) তাত্রপর্ণা নদী টিতনেবেলীর নিকট দিয় প্রবাহিত। 


(৮) মহিষুর রাজ্যে শিমোগা হইতে ৬৪ মাইল দুরে শরব্তী নামে ্‌ 


ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদীর জাসপ্পা জলপ্রপাত দক্ষিণ ভারতের সর্ব- 
প্রধান জলপ্রপাত । * এ 

ন্লেলগ্পথ ॥ (১) কলিকাতা হইতে ওয়ালটেয়ার পথ্যস্ত 
বেঙগল-নাগপুর রেলপথ (8. বৈ. ২.) বিদ্যমান! 

(২) ওয়লিটেয়ার হইতে মাদ্রাজ পর্যাস্ত ষে রেলপথ আছে, তাহা! 
মাজাজ_ ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র রেলপথের প্রধান অংশ (11210 10৩ ) ৮ 
মাাজ ও বেজোয়াদাী হইতে এই রেলপথের আর কয়েকটী শাখা দক্ষিণ 
ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে । ভৃতপূর্বব মাত্রাজ রেলওয়ে ও তৃতপূর্বা 
দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেলওয়ে, এই উভয়ে সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে মাদ্রাজ ও. 
দক্ষিণমহা রাষ্ট্র রেলওয়ে (সংক্ষেপে এম্‌ এস্‌ এম আবু. 2, 5. 11-0) 
নামে পরিচিত হইয়াছে । মার্রাজ হইতে বাঙ্গেলোর, পুনা, বেলারি, 
উঠা, কাশ্পিকট, ম্গলোর প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাজ ও দক্ষিণমূহীরাষ্ট্র রেলপথে 
যাইতে পারা যী । মাঁফাজ সেন্টাল ( 2199199 ০97)051) নামক বড় 
ছ্রেশন এই রেলওয়ের প্রধান স্টেশন । 

(৩) দক্ষিণভারত রেলওয়ে বা সাউথ ইত্ডিয়া রেলওয়ে ( সংক্ষেপে 
এ, আই. দরলীয়, 5. ]. ২.) নামক আর একটা রেলপথ মান্রাজ 


এ্ুমোর (115:55 [817০06 ) ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ দ্দকে করমণ্ডল 
এ (৯ ইবি ০ শনি জার্নাক এত | হিলি ভর 
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স্থানে ইহার অন্ান্ত শাখাও আঁছে। মান্রাজ হইতে কুস্তকোঁণম্‌, 
শ্রীরঙ্গম্‌, মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি বিখ্যাত তীর্থে এই রেলওয়ে যোগে 
যাতীয়াত করিতে হ্য়। 

লরন্দ্ক্র, খ্যাতনামা নগন্প ও শ্পর্ননিলীতন। পূর্ব 
উপকূলে “বিশাখাঁপত্তন, কোকনদ, নাগপত্তন, মান্রাজ, পণ্ডিচেরী, 
কুদ্দালোর, তুতিকোরিণ এবং কুলশেখরপত্তনম,। এই কয়েকটা বন্দর 
আছে। পশ্চিম উপকূলে বালিয়াথুরা (ত্রিবেন্্রম), কুইলন্‌, আল্লেপী, 
€কোচিন, কালিকট, তেল্লিচেরী এবং মঙ্গজলোর এই কয়েকটা প্রধান বদর 
জবৃস্থিত। মাদ্রাজ ও বিশাখাঁপত্তনে বহুব্যয়ে পোতাশ্রয় ( [75:0০8: ) 
প্রস্তুত করা হইয়াছে। মাত্রাজ প্রদেশে উক্ত বন্দরগুলি ব্যতীত আরও, 
বহুসংখ্যক নগর আছে। বড় সহরের মধ্যে মাদ্রাজের শীচেই মাছুরা 
বং তৎপরে ত্রিচিনাপল্লী । এতত্ডিন্ন, রাজমহেন্দ্রী, নেল্লোর, কাঞ্ধী, 
মায়াবরমূ, কুস্তকোঁণম্‌, তাঁঞ্ধোর, দিন্দিগাঁল, সালেম, কয়দ্বেটোর, , বৈলারি, 
» তিনেবেল্লী প্রভৃতি অনেক সহর্‌ আছে । 

মাঁত্রজিগ্রদেশে দুইটা প্রধান £শলনিবাস আছে, যথা, (১) নীলগিরির 
উটী বা উটকামণ্ড, (২) দিন্দিগালের নিকটে কোদাইকেনাল। 
এতত্তিন্ন, সালেমের নিকটস্থ ইয়ার্কদ আর একটা স্বাস্থ্যনিবাস। কোচিন 
রাজো আলোয়ারী নামক স্বাস্থানিবাস আছে, মহিষ রাত্যেবাঙগালোরও 
ন্বন্যিকর স্থান । 

এইবূপ কথিত আছে যে শৌন্দধ্য হিসাবে ভারতের ব্য দার্জিলিং 
লৌন্র্ঘ ও বাস এই উভয় দিক্‌ হইতে বিচার করিলে, উলাই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

অননধ্বিশীত্পী এজহ. ভ্ভাহ্া ॥ দক্ষিণভাতেল অধিবাসী 
দিগের মধ্যে শণকরা ৯* জন হিন্দু, অবশিষ্ট প্রধানত: খৃষ্টান ও মুসলমান” 
অধিবাঁসিগণ ভ্রাবিড় জাড়ীয়, নীলগিরি/অঞ্চলে তোড়া (7৩ [:০155) 
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নামক এক অসভ্য জাতি বাণ করে। মাদ্রাজ প্রদেশ, বিশেষতঃ কোচিন 
রাজ্য অত্যন্ত জনাকীর্ণ । কোচিনে প্রাতি বর্গ মাইলে গড়ে ছয় শত লোকের 
বাস। অন্ধ, বা তৈলক্গ দেশে অর্থাৎ চিকাঁকোল রাজ্যের _দক্ষিণস্থ 
নেলোর পধ্যন্ত উপলপ্রদেশে তেলেগু ভাষা প্রচলিত। এত্ত 
সমগ্র করমণ্ডল উপকূলে (চোল ও পাপ্য) রাজ্যে তামিল ভাষা 
প্রচলিত । ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে এবং মালাবার জিলায় মালয়ালম্‌ 
ভাষ৷ এবং মহিষুর রাজ্যে ও দক্ষিণ কানারায় কানাড়াঁ (08781555 ) 
ভাঁষ! প্রচলিত । 

উক্ত চারিটা ভাষাই দ্রাবিড় ভাষা । এই দেশের মুসলমানেরী! 
হিন্দিতে কথ! বলিতে পারে; কিন্ত হিন্দুরা প্রায়ই হিন্দি জানে না। 
বঙ্গদেশের ন্যায় মাদ্রাজপ্রদেশেও অধিকাংশ লোক ইংরেজী ভাষায় 
অনভিজ্ঞ, অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক ইংরেজীতে বাক্যালাপ করিতে 
টপারেন । দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী স্কুলের নিয়শ্রেণীর ছাত্রেরাও ইংরেজীতে 
কথা বলিতে অভ্যাস করে, এই বিষয়ে ইহারা বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষ! 
অনেক পরিমাণে অগ্রগামী মনে হয়। দক্ষিণভারত ভ্রমণের একট! 
গুরুতর "অস্থবিধা এই যে স্থানীয় কুলি, গাড়ীওয়ালা, দোকানদার গ্রভৃতি 
সাধারণ লোকদিগের কোন কথাই বোধগম্য হয় না এবং তাহারাও 
খিদেশীদিগের ভাষা অথবা ইংরেজী বা হিন্দি বুঝিতে পারে নাঁ। 
ভ্রষণকারিগণের, স্থবিধার জন্ত দক্ষিণভারতে প্রচলিত চারি প্রকার 
ভাষারই কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথার তালিক! এই পুম্তকের ৩য় পরিশিষ্টে 
সম্নিবিষ্ট হইল । " 

শওপল্জ্্য শু শ্াছ্যভ্রন্য। দক্ষিণভারতে ধান্ত; 
কাপ্পীস, ইক্ষু তাক পরসৃতি গ্চ্রপরিযাণে জন্মে এবং চা, কফি; 
ক্িদকোনা এবং মসলা উৎপন্ন হয্ু। পশ্চিমঘাট পর্ব হইতে নান! 
প্রকার মুল্যবান কাষ্ঠ পাওয়! যায়; তন্মধ্যে সেগুণ, চন্দন কৃঠ্ঠি এবং 
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আবলুস কাষ্ঠ (8:5০) ) প্রধান। পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে নারিকেল 
ও কৃলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে । কমলালেবু অধিকাংশ স্থানেই পাওয়া 
ষাঁয়। .রাজমহেন্দ্রীতে কাণ্িকমাসে অতি স্থুলভ মূল্যে বড় বড় আতা! 
পাওয়া যাঁয়ি। 

দক্িশভারতে সরিষার তৈল পাওয়া যায় না, স্থানীয় লোকের! 
'তৎপরিবর্তে নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। আটা বা ময়দী এদেশের 
অধিকাংশ স্থানেই দুশ্রাপ্য,কয়েকটী বড় বড় সহরে পাওয়া যায়। 
আতপ চাউল, আলু, কীচি মুগের ভাল, ছুধ এবং ঘি সকল স্থানেই পাওয়া 
যায়? কিন্তু উতরুষ্ট ঘি বা ছুধ অধিকাংশ স্থানেই দুশ্রাপ্য । ক্ষীর বা! 
ছানার সন্দেশ কোথাও পাওয়া যায় নাঁ। মাদ্রাজ প্রদেশে ভ্রমণকালে 
বাঙ্গালীগণ অস্ততঃ কিছু সরিষার তৈল সঙ্গে লইবেন । 

জতমশল্াস্মু। দক্ষিণ ভারতের কোন অংশ সমুদ্র হইতে অধিক 
দূরবর্তী নহে, সুতরাং এই দেশের জলবামু, প্রায় সর্বত্র নাতিিতোষণ। 
সমুদ্রের উপকূলবর্তী সমতল স্থান অপেক্ষা পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট 
পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানের উত্তাপ কিছু কম। কারণ শেষোক্ত স্থান 
উচ্চভূমি, সুতরাং উচ্চতা বশতঃ এ স্থান অপেক্ষাকৃত শীতল । ৭ 
_ জুটি । বঙ্গদেশের ন্তাঁ় মালাবার উপকূলে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে 
আশিন মাস পর্যস্ত বর্ধাকাল। দক্ষিণপশ্চিম মৌসুমি বায়প্রবাহ 
€ 9০011) %/56 17017909079) বশতঃ এই সময়ে_ এখনে প্রচুর 
পরিমাণে বৃষ্টি হয়। দক্ষিণভারতের অন্যান্য স্থানেও এই সময়ে কিছু না 
কিছু বৃষ্টি হইয়া থাকে । করমণ্ডল উপকূলে, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশে 
'অর্থাৎ কার্ণেটিক প্রদেশে (02 5850 050115201075 বা উত্তরপূর্ব 
মৌসুমি বাযূপ্রবাহ বশতঃ) আশ্বিন, কান্তিক ও অগ্রহীয়্মাসে স্রিির 
পরিমাণে বৃষ্টি হয়। অতএব, দক্ষিণভারত ভ্রমণের পক্ষে ফেব্রুয়ারী 'ও 
মারচমান্ সর্বাপেক্ষা 'অধিক উপযোগী । আশ্থিন কাষ্তিক মাসে শারদীয় 
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পূজার অবকাশে অনেক বাঙ্গানী দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্ত 
সেই সময়ে বুষ্টির নিমিত্ত কখন কখন একটু অস্কবিধা হইতে পারে । 

পনসগ্ভিক্ষ শ্পোভ্ডা1 দক্ষিণভারতের নিক্মলিখিত স্থানসমূহ 
_ ইনসগিক শোভার জন্য বিখ্যাত ১ " 0. 
ওয়ালটেয়ার (উচ্চ ওয়ালটেয়ারের অমুদ্রুতট, বিশাখাপত্তন পোতারস় 
(1021600€ ) এবং সিমাচল ), তিরুপতি-ভিরুমলয় ( বাঁলাজী ), বামেশ্বরে 
রামঝরকা, কন্াকুমারী, তিনেবেল্লী জিলার কোর্তল্লম্‌ (চিত্তুর নদীর 
জলপ্রপাত , পাপনাঁশম্‌ ও কল্লিদাইকুরিচির সঙ্গিহিত জলপ্রপাত, 
কোদাইফেনালের নিকটস্থ হুদ ও জলপ্রপাত, মালাবার উপকূলে সমুদ্র-ও . 
পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর দৃশ্ঠ, নীলগিরি (কুন্ছর, কোটগিরি, উটী ও 
তৎসন্গিহিত পাইকারা জলপ্রপাত ), মহিষুর (ললিতাঙ্ধি ), শিবসমুদ্রমূ 
জলপ্রপাত, শিমোগার নিকটে জার্সরা জলপ্রপাত ( দক্ষিণভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ জলপ্রপাত ), বিরুরে বুদন পাহাড়, হাম্পি ও বিজয়নগর ( পম্পা- 
পতিমন্টির, চক্রতীর্থ, ফটিকশিলা ), কিক্ষি্ধা (চিন্তামণি আশ্রম, খত্যমূক, _ 
অগুন! পাহাড়, পম্পাপরোবর )। র | 
বলাকা শরেন্ট কল্দ্্ । দক্ষিণভারতের নিম্নোক্ত 
স্থানের" দেবানয়সমূহ ভারতের ভাস্করকলাকৌশল ও স্থাপত্যবিদ্যার রেট 
নিদর্শন £-- 
মাত্র! (মীনাক্ষি-সন্দরেশ্বর দেবালয়, পুড়ুমণ্ডপ ), শ্রীবঙ্গম্‌ 
€ জদ্বকেশ্বর মনির ও শ্ীরঙ্গনাথদেবালয় ), রামেশ্বরদেবালয়, চিদস্বরমূ, কুস্ত- "« 
কোণম্‌ (বামন্থামী ও শাহরপাঁণি দেবালয় ১, হাম্পি ও বিজয়নগন্ধ 
(বিচ্োোবা মন্দির ও বিজয়নগরের হাজরা রামশ্বামী মন্দির), বেজ্োর, 
 ললহ্তী; ভিরুবরামূলয়, কাঞ্ধী (একাত্রনাথ ও কামাক্গী মন্দির এবং 
টবিুকাক্ধী দেবালয , মহিযর রাজ্যে সোমনাৎগুরাঃ হালেবিদ্‌ ও বেস 


শি ০, 


২৮০ দক্ষিণ ভারতের তীর্ঘপ্রসঙ্গ 


কয়ম্বেটোর সম্গিহিত মেলাচিদম্বরম্‌, অবগ্ার কয়েল, তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর 
দেবালয়, বিশেষতঃ সুত্রন্ষণ্য মন্দির), তিনেবেজী দেবালয়, তিরুচেন্দুর, 
মায়াবরম্, তিরুবান্নর, ত্রিবাঙ্ধুরে শুটীন্দ্রম্‌ ও অনন্তপদ্বনাভ দেবালয়, 
ইত্যাদি। মঙ্গলোরে জিস্থই কলেজের ধর্মমমন্দির এবং যহিষুরের সন্িহিত | 
শ্রীবণবেলাকুলার জৈনমন্দিরও কারুকার্য্ের জন্ বিখ্যাত । 


২য় পরিশিষ্ট । 


দক্ষিণ ভারতের ৪০টা শ্রেষ্ঠ তীর্থে ভ্রমণ । 


দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ন্যুনাধিক ১৫০টা তীরবস্থানের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ এই পুস্তকে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬০্টা স্থান অপেক্ষারুত 
প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক অঞ্চলের খ্যাতনামা তীর্ঘসযৃহের নাম সেই অঞ্চলের . 
তীর্ঘপ্রসঙ্গের প্রথমেই উদ্লিখিত হইয়াছে । এক বারে সমস্ত তীর্ঘদর্শন 
করা অতি অল্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব; কিন্ত নিযোক্তত্রমে দক্ষিণঞ্ভীরতে 
কিঞ্চিদধিক ছুই মাস ভ্রষণ করিতে পারিলে এক কারেই সর্বশেষ ৪ণ্টা 


তীর্থস্থান দর্শন করা সম্ভব হইবে । 

ওয়ালটেয়ার ও সিমাচিল -** "*- ২ দিন 

রাজমহেন্দ্রী '** ১৮ 

ফালহনতী (রাজমহে্ী হইতে গুদুর, গুদে গাড়ী | 
বদ্লাইরা তিরুপতি, পথে কালহস্তী) -. ১৪ 

তিরুপতি-তিরুমন্তা় (বালাজী ) **+ ৭ ২১ 


শিবকাক্ষী ও বিষুকাঞ্ষী_ ঠা ২ ৮ 


দক্ষিণ ভারতের ৪০টা শ্রেষ্ঠ তীর্ঘে ভমণ ২৮১ 


পঞ্চতীর্ঘ ( পক্ষী তীর্থ) ও মহাঁবলিপুরম্‌ (চিংলিপুট ষ্টেশন)... ২ ১, 
তিরুবান্নামলয় ( বিল্লুপুরম্‌ ষ্টেশনে গাড়ী বল) ১৮ 
চিদশ্বরমূ ও শ্রীমুষ্ণম্‌ ২৯ 
মায়াবরম্‌ ১১, 
তিরুবান্থুর ১ ৮ 
মান্নারগুড়ি ( দক্ষিণদ্বারকা ) ১ ১, 
কুস্তকোণম্‌ | ১১৯ 
তাঞ্জোর ও তিরুবাদি ১.5 
ত্রিচিনাপল্লী ও শ্রীরঙ্গম ২ » 
রামনাদ ( দর্তশয়নম্‌ ) -** ১১, 
রামেশ্বর ও ধনুক্ষোি '-" "** ৩৯ 
তিনেবেলী ১ 9, 
শ্রীবৈকৃষ্ঠম্‌ ১ ১, 
তোতাদ্রি নো টানে ১. 
শুচীন্দ্রম্‌ ও কন্ঠাকুমারী ০ ৮" ৩ ১ 
ত্রিবেন্দ্রম ( অনন্তশয়নম্‌ ) *-* ২ ১, 
বরকলা! “শ্রীজনার্দন ) ১5, 
্রীবিল্লিপত্তর ১ ৯ 
মাছুরা (২য় বার) | ১. ১০, ১ ১, 
মঙ্গলোর ও উুড়প্টি (মাছুরা হইতে দিন্দিগাল জংশন, 

এ তৎপর পোদান্র দিয়া মঙ্গলোর ) ০ ২.১ 
'কালদি ( (মঙ্দলোর হইতে শোরাপরদি়া কালদিরোড) - ১০১৯ 


২৮২ .. দক্ষিণ ভারতের তীর্থপ্রসঙ্গ 
পেরুর বা মেলাচিদস্থর ( কালদিরোড, হইতে শোরাণুর ও 
:..- পোদাহ্ুর দিয়া কয়ছ্েটোর ) ১ দিন 
নীলনিরি, কোটগিরি ও উটা ( কয়দ্বেটোর হইতে মেতৃুপালিয়ম্‌ 
দিয়া কুদুর ও কোটগিরি ) ৩ ০৮ 
মহিষুর ( উটী হইতে মোটর বাস্যৌগে ; অথবা পোদানর, 
ইরোদ্‌, জলারপেট ও বাজেলোর দিয়! মহিধুর ) ২ 
_ আরঙ্গপত্তন ০৯ ১৪০ ই 
মেলকোট ... ১১৯ | ১ 
ম'গবন্লী ও শিবসমুদ্রম্‌ ( মাঁচ্দর হইতে মোটরবাঁসে ) ২ 
শুঙ্গেরী মঠ ( বাঙ্গেলোর হইতে বিরুর ও শিমোগা দিয়া ) ২ 
হাম্পি, বিজয় নগর, তুঙ্গভব্রা, কিছিন্ধ্যা ( বাক্ষেলোর হইতে 
গুপ্টীকল দিয়া হস্পেট ষ্টেশন ) 8 » 
তত্রাচলম্‌(হম্পেট হইতে হায়দরাবাদের পথে দোরদ কল ৫ 
- জংশন দিয়া) ২ ৮ 
বেজোট়াদা এবং তৎপর ওয়ালটেযার দিয় হাওড় *** ৩» 
দক্ষিণ ভারতে ছুই বার ভ্রমণে সমর্থ হইলে নিয্ললিখিতক্রমে প্রত্যেক 
অঞ্চলের অপেক্ষারুত প্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ দর্শন করিবেন (কয়েকটা যাওয়ার 
সময়ে এবং কয়েকটা ফিরিবার সময়ে ) ঃ - 
১ম বারে £__ওয়ালটেয়ারের নিকটবর্তী স্থান, গোদাবন্ী অঞ্চল,' 
- বেজোয়াদার নিকটবর্তী অঞ্চল, মাদ্রীজের সন্গিহিত স্থান, 'আর্কট অঞ্চল, 
মাম্মাবরম্‌ অঞ্চল, তাঞ্জোর অঞ্চল, ত্রিচিনাপল্লী অঞ্চল এবং মাছুরা, 
রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থস্থান সমূহ। 
২য় বারে অবশিষ্ট য় অঞলের খ্যাতনামা তীরঘসকল্! ৩ 
সমুদ্রপথে শ্রমণের পক্ষপাতী হইল্লে কলিকাতা! হইতে বাম্পীযপোরে 
1. করমণুল, উপকূলের তুতিকোরিণ বর্মর পর্যাস্ত যাইতে পারেন । তু 


চে 
শে 


দক্ষিণ ভারতের ৪০টা শ্রেষ্ঠ তীর্থে ভ্রমণ_ ২৮৩ 
কোরিণ হইতে রেলপথে তিনেবেলী এবং অন্থানত স্থানে যহিতে হইবে। 
তিনেবেলী অঞ্চলে তীর্ঘদর্শনের পরে মূল পুস্তকে যে ক্রমে বনিত হইয়াছে, 
সেই ক্রমে অন্যান্য অঞ্চলের খ্যাতনামা তীর্থসমূহ দর্শন করিবেন 

যদি কেহ এই পুন্তকে বর্ণিত সমুদয় তীর্থস্থান, দর্শন করিতে ইচ্ছা 
করেন, তবে তাহাকে এক সঙ্গে অন্ততঃ নগ্নমাস কাল দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ 
করিতে হইবে, অথবা প্রতি বার ছুই মাস হিসাবে নিয়োকতকরমে ৫ বার 
ভ্রমণ করিতে হইবে £- 

১ম বার :--ওয়ালটেয়ার, রাজমহেম্ত্রী বেজোয়াদা এবং ' মাদ্রাজ 
নগরের সমীপবর্তী তীর্থসমূহ। 7 শী. 

২য় বার :-_আর্কট, মায়াবরম্, তাঞ্জোর এবং ত্রিচিনাপলী অঞ্চলের 
তীর্থসমূহ এবং পদ্মকোট রাজ্যের ভীর্থ। 

৩য় বার £__মাছুরা, রামনাদ ও রামেশ্বর অঞ্চলের তীর্থ, তিনেবল্লী 
অঞ্লু ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের তীর্থ এবং বিুনগর-শেটা মোজা রেলপথের 
সমীপস্থ তীর্ঘ। ল 

৪র্ঘ বার :--মালাবার ও দক্ষিণ কানারা অঞ্চলের তীর্থ, কোচিন 
টেট £রলওয়ের সমীপস্থ তীর্থ এবং লালেম ও কয়ঘ্বেটোর অঞ্চলের তীর্থ, 
নীলগিরি, কোটগিরি ও উঠী। 

৫ম বাঁর £ _কুর্গ প্রদেশ ও মহিষুর রাজ্যের তীর্থ এবং হাম্পি বিজয়- 
নগর ও-কিছ্িন্ধ্যা অঞ্চলের তীর্থ দর্শন কর! হইলে মহারাষ্ট্র দেশ ও মধ্য... 
গ্রদেশের পথে কলিকাতা ফিরিবেন; তাহা হইলে পাণ্চারপুরের স্থপ্রসিদ্ধ 
বিঠোবামন্দির”নাসিক ও ত্র্যশ্বক, মন্সদের সমীপবর্তী ইলোরা ও অজন্তা 
গুহা, জব্বলপুরের্‌ নিকটে নর, এই সকল বিখ্যাত তীর্থ,দর্শন করিবার 
২ বযোগ-টবে | 








তৃতীয় পরিশিষ্ট 


বিভিন্ন মাঁ্রজী ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দ । 


বাঁ সংস্কৃত অপেক্ষা একটা 


অতিরিক্ত অক্ষর আছে, ইহাকে আমরা নিয়ে ল এইরূপ লিখিব। ইহার 
উচ্চারণ ল ওড় এর মধ্যবর্তী, লী উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ দত্তমূল 
স্পর্শ করে, ড় উচ্চারণে তালু.স্পর্শ করে; ল এই অক্ষরটী উচ্চারণ 
করিতে: হইলে জিহ্বার অগ্রভাগ তালু এবং দস্তমূলের মধ্যবর্তী স্থান 


স্পর্শ করিবে। 


উচ্চারণভেদে অর্থের তারতম্য হইতে পাঁরে, যথ!, 


বেলে মূল্য; কিন্তু বেলে -ডা”ল। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে 
: ষে কান্নাড়া ভাষায় অ এর উচ্চারণ অ এবং আ এর মধ্যবর্তী (হিন্থানী 
: ভাষায় যেরূপ অ এর উচ্চারণ সেইরূপ )। ৮ 


পশম, 


বাজলা 
কত? 


গাড়ী ভাড়া 
গর গাড়ী 


কত দর 

. মূল্য 
টাকা 
এক আ 


লা 


এক পয়ুস 
চারি আন! 


আধ 
এক 


০টি 


তেলেগু 
এস্ভা ? 


বাণ্ডি আদ্দে 


এদ্দ, বাণ্ডি 
এন্ড দূরম্‌ 
ব্লো। 

রপয় 

ওক আনা 
ওকা টৈমা 
পাওলা 
সাগামু 
ওকাটি 


পি 


[সপ 


তামিল মালেয়ালম্‌ কাম্াড়া 
এত্রাই ? এব্রা ? এ? 


বাগ্ডি ওয়ার্ডাকে বাণ্ডি ওয়ার্ডেকে গাড়ী বাড়ীঞ্রে 


মাটু বাণ্ডি কাড়া বাখি এত্ত গাড়ী 


এক্সা দূরম. এত্রা দুরূমূ এইট, দুর 

বিলাই বিলি বেজে" 

রূপা রূপিয়। কূপাই ' 
ওরু আনা ওর আনা  ওয়ান্দু সানে 
কাল আনা ওরুমুকাল _ পাও আনে 
কাল রূপা কালক্ধপিয়া নীল্পুর আনে" 
আরাই  » পকুদি অদ্ধ € /+ 
ওল, / ওয়া ওয়ান্দু ; 


